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মূল্যঃ ১৮ টাক! SAL 


মংকলনটি sw দ-চার কথা 


বাঙলাদেশ থেকে প্রকাশিত “মাসিক গণন্বাস্থ্ পত্রিকায় বিভিন্ন 
সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে এ সংকলন । এ সংকলনটির নাম 
গাণস্বাস্থ্য সংকলন’ না রেখে “স্বাস্থ্য ব্যবসায়ী ও সবাভ্রীজ্য রাখা হল। 
এ নামটি রাখার উদ্দেশ্য বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠকদের একটু 
আভাস দেওয়া । 

মাকীর্ণ সাঘ্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে বহুজাতিক সংস্থীগুলি তৃতীয় 
বিশ্বকে লুষ্ঠনের জন্য যে কোনো রকম ($8, গনী, ছল SR 


. মিথ্যাচার, নিবিচারে হত্যা সব কিছুই চালিয়ে যাচ্ছে অবলীলীত্রমে । 


এ লুষ্ঠনের সাকরেদ হিসেবে এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে চলে? 
তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দালাল পুজি । i 
"- Nin সব চাইতে বড় সম্পদ তার স্বাস্থ্য । সেখানেও এদের 
-— e গণস্বাস্থ্য সংকলন-১, বইটিতে বহু 
um এহ সব লুগেরাদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় 
সংকলনটির উদ্দেশ্যও তাই। 
Lu বব স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীরা আধুনিক বিজ্ঞাপনের দৌলতে সাদাকে 
বা অন্ত বলে চালাতে চাইছে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র 
! মাসিক গণস্বাস্থ্য থেকে নেওয়া প্রবন্গুলির মধ্য দিয়ে 
ন হয়েছে এই সব তথাকথিত দরদীদের মুখোশের আড়ালে রয়েছে 
হিংঅ দাত নখ। I 
আমাদের আশা প্রথম সংকলনটির মতে চীয়টিও পাঠক 
সাধারণের কাছে সমাদৃত হবে। 


দেবব্রত ভট্টাচাৰ্য 


বিষয় Sol 


4 ১ [] হাপানিতে যোগব্যায়াম বিজ্ঞানসন্মত ৭ 0 
এক তালাক দুই তালাক বাইন তালাক ২২ [] বাজারের মধু 
মধু নয় ৩৫ [] ফুফাতো ভাইয়ের সাথে মামাতো বোনের প্রেম 
স্বাস্থ্য সন্মত নয় 9৩ [] বাঙালীর কোষ্ঠকাঠিন্তে ওষুধ 
কোম্পানীর পকেট ভারী c» 0 ধূমপানে শুক্রবৈকল্য ঘটতে 
পারে e» p] টনিকের অপর নাম মদ ৭০ D এ দুর্গ ভাঙতে 
হবে vs [] সব জ্যোতিষ ভুয়া ৮৩ p) পানির দাম পনের 
টাকা, প্রতারণা বহুজাতিক ন্টাইল ৯২1] প্রসাধনীক সৌন্দর্য 


চর্চায় বিষধর সাপ ১০৯! 


সুর্সার চো 


সুর্মার চোখে 


সুমা বাংলাদেশে মেয়েদের সাজবার এক পাঁরাঁচত উপাদান। দীর্ঘাদন ধরে 
এদেশের মুসলমান সম্প্রদায় এট ব্যবহার করে এ সছেন। fes, qo Nc এর সাথে 
সীমা মেশানোর ফলে সঃ থেকে মানুষের ক্ষা্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে । 


এটি এক ধরনের সংঙ্ষয চূর্ণ এবং চোখের পাতায় লাগানো হয়ে থাকে! এন্টগানর 
iw প্রাতশব্দ সুম্মা। কারণ প্রাথামক ব্যবহারের সময় সুর্মার মূল উপাদান ছিল c 
এাঁণ্টমান সালফাইড্‌ ৷ কিন্ত প্রাচ্য ফামাকোপিয়ায় এর সাথে CU এবং সাঁসারও 
উল্লেখ আছে। বর্তমানে এান্টমান সালফাইডের অভাবহেতু তার বদলে লেড Cm) 
সালফাইড্‌ ব্যবহার করা হচ্ছে! 

১৯৮৬ সালে ওয়ালী ও তার সঙ্গীরা একজন শ্রীশয়ান শিশুর লেড এনসে- 
থালোপ্যাঁথর কথা উল্লেখ করেন যার সীসার একমাত্র উৎস ছল xu ব্যবহার ! তারা 
সন্দেহ কারন যে চোখে spWT ব্যবহার সীসা-বিষক্রিয়া সৃণ্টি করতে পারে। তাদেয় 
এই সন্দেহের ফলে faeces হোম অফিস থেকে সম ব্যবহারের fqq, TIO SH 
শীবন্তাপ্ত দেওয়া হয়! পাঁচ বছর পর স্নোড গ্রাস ও তার সঙ্গীরা পাঁচটি পরিবারে 
১২টি শিশুর রস্তে সীসার পাঁরমাণ অত্যন্ত বেশী দেখতে পান। এক্ষেত্রেও সুমা 
ব্যবহারকে দায়ী করা gai বামিংহামের ধবাভন্ন হাসপাতালে সীসাঘাটত বিষক্রিয়া 
fam ভাঁত হওয়া ৩৮ জন শিশুর ক্ষেত্রে বেটুস ও তার সঙ্গীরা লক্ষ্য করেন, এদের 
মধ্যে ১৫ জন এঁশয়ান ! তারাও সং্মাকেই দিবাকর প্রধান উৎস হিসাবে চাঁহৃত 
বরেন। কয়েক বছর পর জোসেপস sgg এশিয়ান শিশুদের রন্তে বেশী মাত্রায় 
দীপা দেখেন। এক্ষেত্রে অবশ্য সীঁসার উৎস নিরূপণ করা হয়নি । 

উলফত আর. আলী এবং তার সঙ্গীরা ১৯৭৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর সংখ্যা 
বৃটিশ মোঁডক্যাল জার্নালে সমা সম্পর্কিত তাদের গবেষণার ফলাফল ববৃত 


সময়ের ব্যবধানে নাঁটংহ্যাম fer; হাসপাতালে মোট ৬২ জন এীশয়ান 
ন। এরা কোনো না কোনো চাকৎসার কারণে রন্ত পরীক্ষা 
দশরা থেকে 8 নেয়া হয়েছিল ৷ এটোমিক এবজর্‌পশন স্পেক- 


১-২ মালালটার 38 থেকে সাঁসার ঘনত্ব মাপা হয় । আত্মীয় 
— রলছিল তারা এইসব ছেলেমেয়েদের চোখে কখনো sux দিয়েছেন 
থাকেন তবে কেন দিয়েছেন । কোথা থেকে তারা সুমা 


pla এসব শিশুদের মধ্যে ২৫ জন তাদের এবং আঁভভাবকদের বন্তব্য 
জরা সুর্ম' ব্যবহার করোনি। এদের তাই নিয়ন্ত্রণ ( কন্ট্রোল) দলে ফেলা 
হয়েছে। বাদবাকী ৩৭ জন কখনো না কখনো চোখে CLA ব্যবহার করেছে । কেউ 
কেউ নে ২-৩ বার দের। অন্যরা শুধ: বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসবের সময় চোখে 
vA লাগায়। নিয়ন্ত্রণ দলেরও কোনো কোনো শিশ; অনেক সময় হয়তো SET 
ব্যবহার করেছে কিন্ত, তাদের পিতামাতা তা স্বীকার করতে চায়ান। খান সম্ভব 
হয়েছে এই পরীক্ষকরা সুরমার নমুনা সংগ্রহ করেছেন এবং এটোমিক এবজর্‌পশন 
স্পেক্রোফটোমোর ও এক্স-রে ডিফ্রাকশন পদ্ধাততে সেসব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 


৩৭ জন শিশুর মধ্যে ১৫ জনের ক্ষেত্রে পিতামাতার 98) করে বলতে পায়েনান 
কেন তারা TER বাবহায় করেন। অনেকে বলেছেন তারা শুধ: প্রচালত নিয়ম রক্ষার্থে 
করে এসেছেন। ১৩ জনের ক্ষেত্রে পিতামাতারা বলেছেন যে তারা স্বাস্হ্যাবাঁধ 
পালনের উপায় হিসেবে অথবা চোখের যন্ত্রণা ব্যথা বা ঘা কমানোয় উদ্দেশ্যে সুমা 
ব্যবহার কয়েছেন। একজন শুধ; দৃষ্টি শান্তির প্রথয়তা বাড়ানোর আশায় সনম ব্যবহার 


করার কথা চ্বীকার করেছেন। নয়টি পাঁরবারের ছেলেমেয়েদের শ্রীবৃদ্ধির উপাদান 
হিসেবে সং ব্যবহার করা হয়েছে। 


একবার তারা বুটেনেই সমন পেয়েছলেন। এই WHOIS {বিশ্লেষণে ৮৬%ভাগ 
লেড সালফাইড পাওয়া গেছে। একুশটি পরিবার হয় নিজেরা বা বচ্ধ-বাম্ধবদের 
মাধামে বিদেশ থেকে সত্মা পেয়েছেন। দ:টি পারবার একজন হোঁকমের কাছ থেকে 
সংঘ নিয়েছেন_-যাঁন এই xa সরাসরি পাকিস্তান থেকে পেয়েছেন। ১৪টি 
পাবার তাদের সুরমার উৎস সম্পকে সাঁঠকভাবে কিছ: বলতে পারেন না। 

তারা ২৯টি বাভিন্ন ধরনের নমুনা বিশ্লেষণ করেন। সাদা sqm যে ছয়াট 

ST পাওয়া গয়োছল তাতে খুব সামান্য সাঁসা অথবা কোনো সাঁদাই ছিল না। ১৮ 


ধর রংয়ের নমুনায় খুব বেশী সাঁসা ছিল। এর মধ্যে ১৪টিতে ৮০%-এরও বেশী 
এবং ৩টি নমদলায় ৭৫-৮০% সীসা লেড-সালফাইড [হিসেবে ছিল। উল্লেখ্য যে 
গ্যালেনা বা মূল যে 


E Vi যে আকারক থেকে সীসা সংগৃহীত হয় তাতে সালফাইড আকারে 
সার পাঁরমাণ থাকে ৮৬-৬% ( উত্জবল ধুসর নীল বর্ণের suona oil এই খনিজে 
অনেক সময় রূপা, তামা, দস্তা বা অন্যান্য মূল পদাৰ্থও থাকে )। ৫টি কালো রংয়ের 
নমনলায় সীসার পারমাণ ১২-৩২% পযন্ত পাওয়া গেছে। 

বেখ করেকাট নমুনায় অশ্রুকর্ধক উ aat রাসায়নিক ছিল। 
অনেক শিশুই এর জা পাদান মেনথল বা অনুরুপ রাসাঃ 


SM লাগানোর সময় অত্যাধক অশ্রু সৃচ্টি হওয়ায় চোখ 
SUC! যে ২৫ জন শিশু সুরমা দেয়ান বলে মনে করা হয়োছল, তাদের রস্তে সীসার 
9৪২ মইকোযোল/১ (২০'৩+৮'৭ মাইকো গ্রাম/- 
১৬ Pii ! যে ৩৭ LE করেছে তায় কিছ: ?কিছদতে 
হয়ত সাঁসা ছিল না এবং রন্তে গড় ঘনত্ব ছিল ১৬6৫4০৬৮ মাইকো মোল/১ 
€৩৪'২+১৪'১ মাইকো গ্রাম/- 300 মালালিটার 


)। পাঁরসংখ্যানগত দিক থেকে 
২ 


এই দ;য়ের মধ্যে LECCE n | কারও রসে সীসার ঘনত্ব 
১৮ মাইকোমোল/১ (৩৭৩ মাইকোগ্রাম/১০০মালালটার-এর বেশী হলে চিন্তার বিষয় 
বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। ৩৭ জন সংম্মা গ্রহণকারীর মধ্যে ৫ জনের রসে সীসার 
ঘনত্ব ছিল ২৪ মাইকো মোল/১ (৪৯:৭ মাইকো গ্রাম/১০০ [মালালটার ) বা তারচেয়েও 
বেশী। কিন্ত; কেউই অবশ্য সীসাঘাটত বিষাক্রিয়ার fere হয়ানি। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে ৬২ জন আনর্ধারত এঁশয়ান [শিশুদের মধ্যে ৩৭ জন অর্থাৎ 
৬০% সর্মা ব্যবহার করেছে। ৩৭ জনের মধ্যে ২৯ জনের 1পতামাতাই আগে 
পাঞ্জাবের আঁধবাসী fag ! 

এই সমীক্ষা থেকে একটা কথা sep) বলে SINT TU হয় যে সমা ব্যবহার ও SUP 
-সীসার ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে । কনজাংটিভা থেকে যদিও 
সরাসাঁর সীসা শরীরে প্রবেশ করতে পারে fac; তার সাথে বেশী করে চোখের পানি 
তৈরা হওয়া, চোখ ঘষা এবং সেই আংগুল চোষার ব্যাপারাঁট শরীরে scat ঘটিত সীসা 
প্রবেশের মূল পথ বলে মনে করা যেতে পারে। 

এই পরীক্ষা চলাকালীন ওল্ডহ্যামে ৪ বছর বয়সী এক এশিয়ান wm লেড- 
এনসেফালোপ্যাথী হয়ে মারা যায়। 

১৯৭৬ সালে প্রসাধন সামগ্রী সংক্রান্ত এক ই-ই-সি িরেকাঁটভে (কাউন্সিল 
শডরোক্টিভ নং ৭৬/৭৬৮/ ই. ই. শব. ) সকল সদস্য দেশকে siu ও অনান্য emos 
uem সামগ্রীর বিপণন নিিধ করতে বলা হয় ॥ এই অনুরোধের প্রতি সাড়া 
য়ে ১৯৭৮ সালে বৃটেন কসমোটক প্রোডাস রেগ।লেশন জারী করে। ১৯৬১ 
সালের কনজহামার প্রোটেকশন গ্যাক্ট এবং ১৯৭২ "IGU ইউরোপীয়ান বময্যানাটিস 
গ্যান্টের অধীনে এই রেগুলেশন অন্যায় স্বাভাবিক নিয়মে ব্যবহার করার পর কোনো 
প্রসাধন সামগ্রী মানহষের স্বাস্থ্যের ক্ষাতি করতে পারবে না। ১৯৭৯ সালের পহেলা 
জানুয়ারী থেকে বৃটেনে na এবং অন্যান্য সীসাসমদ্ধ প্রসাধন সামগ্রী নিষিদ্ধ করে 
দেয়া হয়। 

আরেকাঁট 2" গডরেকাঁটভ অনুযায়ী (কাউন্সিল {ডরেকাঁটভ নং ৭/৩১২, 
ই-ই-সি ) কোনো সদস্য দেশে পরাক্ষাধান জনসংখ্যার ২% এর বেশীর ক্ষেত্রে যাঁদ রন্তে 
সীসার ঘনত্ব ৩৫ মাইকোগ্রাম/ডি এল-এর আঁধক হয় তবে সেখানে সীসার উৎস বার 
করার উদ্দেশ্যে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ছবে। নাঁটংহ্যাম x ব্যবহারকারী 
১৬% ভাগেরও বেশী শিশুর রন্তে সীমার ঘনত্ব এর চেয়ে অধিক Tea 

তবে বটিণ হোম আঁফস এবং ই-ই-ঁস আইন পুরোপণার প্রাতপাঁলত হবে কিনা 
সে ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ আধকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহারকারীরা 
.বম্ধু-বান্ধব [কিংবা হোকিমদের মাধ্যমে spsét সংগ্রহ করেছে। 

ঢাকার একটি প্রখ্যাত মাদ্রাসার সেক্রেটারী বাক্স খুলে একটা ছোট্র শিশি বার করে 
exea! কাঁচের সেই faba sum ভাঁত ৷ সমা লাগাবার একটি ছোট কাঠিও 
সাথে fert! চোখের সামনে তুলে ধরে ধললেন s দেখেন দেখি এই জিনিস বাংলাদেশের 


৩ 


কোথাও পাওয়া যায় নাকি? পাবেন না, কোথাও পাবেন না। আমি সেবার হজ 
করতে গিয়ে মক্কা শরীফ থেকে কনে এনোছ। একেবারে আসল জানস । আসল 
জানষটা আবার ক? একগাল হেসে জানালেন এটা হচ্ছে কোহে ত্‌রের cha! 
কোহে ত্র? কোহে তর জানেন না, তুর পাহাড় । শোনেন তাহলে। হুজরত 
মুসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহ পাকের পেয়ারা বন্ধু । তাঁর একবার সাধ হল আল্লাহতালাকে 
দেখবেন ৷ তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন। fes. Tels শুনে মানা করলেন, হে মুসা,- 
Vis আমাকে দেখতে চেয়ো না। কিন্ত; হজরত মূসা (আঃ) নাছোরবান্দা। [তান 
দেখবেনই। আল্লাহতালা আর ক করেন। ঠিক করলেন তুর পাহাড়ে দেখা দেবেন | 
হজরত মুসা সেইভাবে সেখানে পেশছলেন। কিন্ত; আল্লাহতালাকে দেখবেন কি, তাঁর 
জ্যোঁততে কোহে তুর পাহাড় জবলেপুড়ে ছাই। পাথরের এ বিরাট পাহাড় চোখের 
“নিমেষে কালো হয়ে গেল । তখন আল্লাহতালা তর পাহাড়কে বললেন, আমার 
জ্যোতি্ক ধারণ করে তুমি পুড়ে গেলেও আম দেশ tne; তোমার এই ছাই: 
যে লোক চোখে দেবে তার চোখের জ্যোতি বাড়বে, চোখে কোনো কষ্ট থাকবে না, রোগ 
হবে না। সেই থেকে সব মুসলমান সমণ ব্যবহার করে আসছে। 


দার্ঘাদন, মানে, ঠিক কবে থেকে [তান URS ব্যবহার করছেন তা তান জানেন 


লা, তবে আসল সুমা লাগালে চেখ ঠাণ্ডা থাকে, রোগ বালাই হয়না এ ব্যাপারে 
নিশ্চিত । 


চকবাঙ্জারের বিশিষ্ট জুতো ব্যবসায়ী জনাব না? 
ছেলেবেলার 3I রোমন্হন করে বললেন, সেই ছোটবেলায় ঈদের নামাজে যাবার আগে 
বা মলাদের সময় আব্বা নিজের হাতে "RR লাগয়ে দিতেন। তারপর থেকে এখন 
পর্যন্ত ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠান হলে URS লাগাই । এটা কি ধর্মীর কোনো অনুশাসন ? 


না, CQ কোথাও TCR ব্যবহারের কথা উল্লেখ নেই তবে "lian দিনে পাঁবন্ জানস 
ব্যবহার করা ভাল। চোখের কোনো অস;বিধা হলে "isa কি কোনো উপকার পাওয়া 
যায়? এ প্রশ্ন শুনে তিনি খানিকটা ভেবে বললেন, এমানতে আমার চোখের কোনো 
অসংবধা নেই তবে মাঝে-মধ্যে হঠাৎ করে চোখ চুলকায়, লাল হর, চোখ জালা করে । 
করেকবার STI ব্যবহার করে ফল পেয়োঁছ, তবে সব ক্ষেত্রে ন়। একবার তো ডান্তার, 
দেখাতে হয়েছে। 


সর উীদ্দনের সাথে কথা হণচ্ছল ॥ 


বাসাবো এলাকায় থাকেন faf তহ:রন। [তান সাম নিয়ামত ব্যবহার করেন 


তিনি? খের কোনো রোগ হয় না সম ব্যবহারে । 
তান ।নজে তো ব্যবহার করছেনই, তার ছেলেমেয়েদেরকেও করান । তবে ক্ষোভের 
সঙ্গে বললেন যে, ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে তারা আর সং ব্যবহার করতে চায় 


চোখের রোগবালাই কি spa ব্যবহারে যায়, 


আপনার ক কখনো এমন হয়েছে 
বা বাড়ীর কেউ উপকার পেয়েছে ? খানিকটা টপ 


ভেবে তান বললেন, অনেক সময়: 
৪ 


উপকার পেরোছি, আবার অনেক সময় ডান্তারের কাছে যেতে হয়েছে। সেই ষে একবার 
স্বাধীনতার পর ঘরে ঘরে চোখ উঠলো, সেবার সংর্মার কোনো কাজ হলো লা। 

পুরনো ঢাকায় sis ব্যবহারে চলটা নতুন ঢাকার তুলনায় বেশী। কারণ ux 
একটা বনেদীপনা আছে, পবপরুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আর সব 
আভিজাত্যের সাথে এটও পাওয়া । আর আছে একটা বিশ্বাস । 


স:ম' ঢাকার বাজারে fes রকম পাওয়া যায়__দলা, SRI, আর প্রাণ্টকের ছোট 
কোটোয় বা কাঁচের 1শাশতে ৷ দামেরও রকমফের আছে । দলাটা ভার বা তোলা 
শহসাবে "বাকি হয় । বাজারদর এক রকম থাকে না। ওঠানামা করে আর সব 
জানসের মত। যখন বাইরে থেকে 'চালান' (আমদানী ) বেড়ে যার তখন দাম 
কমে ভাঁর প্রতি ৪ টাকায় আসে । এই প্রতিবেদন লেখার সমর দলা আকারে এক ভাঁর 
susp দাম ছিল আট টাকা, গুড়াও একই দাম। প্রাপ্টিকের বাহারের কোটার দাম 
প্রাতাট পাঁচ টাকা আর কাঁচের [শির দাম এক টাকা। 

সর্মা বাংলাদেশে হয়না বাইরে থেকে আসে । এর কোনো আমদানী নেই, ওয়েজ 
আর্দনং-এও নেই । বিদেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে গেলে সদাশয় ব্যান্তরা কিছ; feu. 
নিয়ে আসেন। তারা দলার আকারের TRA আনেন। 

আনার দলে হাজীরাই বেশী ৷ দোকানদাররা সাধারণতঃ তাদের কাছে থেকে কিনেই 
সারা বছর ব্যবসা করেন। 

বাংলাদেশে স্মার বিক্রি সব চাইতে বেশা হয় রমজানের ঈদের আগে | 

দোকানীরা সারা বছরের ব্যবসা à একাঁট মাসেই করে থাকেন। তারা {বিক্রির যে 
exa দিলেন তা কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য না হলেও, 'বান্ন দোকানীর কথায় বোঝা 
গেল সারা বছর এক একজন ২৫/৩০ সেরের কম s কেনাবেচা করেন না। অবশ্য 
দোকান ভেদে এর তারতগ্য ঘটে। 


ঢাকায় যেমন বাকি, মফস্বলেও থারাপ fais না। [বিশেষ করে পাইকাররা যেমন 


খারদ করে তাতে বোঝা যায় সুর্গা মফস্বলে চলে ভালো। এযাবৎ সমর্মার ব্যবহার- 
কারীদের ওপর কোনো জাঁরপ চালানো হয় ন বলে কোনো {হসাবই দেওয়া সম্ভব নয়। 
তবে একথা 'নদিধায় বলা যায় যে পালাপার্বণে ধর্মীয় আচার-অনষ্ঠানে সুমা বাবহার- 
কারীদের সংখ্যাই বেশী তারপরই গীহণীরা॥ বাহারের নক্সা করা sus ma মাহলা- 

মহলের nar প্রীতিরই পাঁরচায়ক ৷ 
বাংলাদেশে সেই কবে থেকে এর ব্যবহার শুর; ইতিহাসে কোথাও এর উল্লেখ নেই। 
তবে একথা ঠিক যে এই উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে ste 
এদেশে আসে এবং অত্যন্ত চ্বাভাবকভাবে প্রথমে রাজ-অন্ত:প:র তারপর পান্রামন্র- 
অন্দরে S চলে আসে । আঁভঙাত পাঁরবায়ের 


অমাত্য এবং সবশেষে প্রজাদের 
সদসারাই বাংলাদেশে এর ব্যবহার শুর করেন | সেই থেকে আজো চলে আসছে 


syl ব্যবহার এদেশে ধর্মীয় অনুভ্তর সাথে জাঁড়ত। তারপর অনেকেই খান্দানী 


& 


আঁভজাতোর প্রতীক হিসাবে এটা ব্যবহার করেন। 
অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। 


ঢাকার কয়েকটি স্মার কারখানা আছে। তারা TRA বানায়। বলাবাহ.ল্য 
সেই Sha চোখের ক্ষাতই করে। দামে সন্তা বলে ব্যবহার বেশী । এগাল কুটির 
শিল্প হিসেবে fafen আবাসিক. এলাকায় ছাঁড়রে-ছিটিয়ে থাকার জন্য সাঁঠক সংখ্যা 
নিরূপণ করা যায় নি । 


এছাড়া চোখের যত্ন নেয়ার জন্যও, 


WQHTW চোখ সংন্দর দেখায়। কাবিরাও কবিতার চরণে দুম এনেছেন। নয়নাজন 
হিসেবে কেউ কেউ ম্যাক্স ফ্যান্টরের 


সাথে মাঝে মধ্যে সখ করে সুমা লাগিয়ে থাকেন | 
তবে সম? সৌন্দর্যের উপকরণ [হিসাবে এখন আর cator ia চাল; নর । 
গ্ৰন্থপঞ্জী s 


১, বৃটিশ মোঁডক্যাল জানণল 
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ oret, ৯১৫-৯১৬, উলফত আর, আলী. আলভার আর. 
দস. স্ম্যালেস ও মোহাম্মদ আসলাম। 


২. জ্যানসেট 
৬ জানুয়ারী, ১৯৭৯ প্‌ ২৮। 


হঁগানিতে যোগব্যায়াম বিজ্ঞানসন্মত 


{জ্ঞানে শেষ কথা বলে কিছ নেই। শেষ সত্য আকিচকারের চেষ্টাই বিজ্ঞান। 
এখানেই ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের তফাৎ । 'জিজ্ঞাসাই বিজ্ঞানের নিয়ম, প্রচনই বিজ্ঞানের 
elle! অপরপক্ষে বিনা প্রশ্নে আত্মসমর্প'ণই ধর্মের মূল কথা। 


বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানও অসম্পূর্ণ । বহু রোগের কারণ 
এবং চাকৎসাও তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অজ্ঞাত । অধিকাংশ চাকৎসা বিজ্ঞানী 
কেবলমাত্র এলোপ্যাথী বা পশ্চিমে উদ্ভব চাঁকংসা শাচ্লুকে বিজ্ঞান বলে মনে করেন। 
তাদের মতে, বাকী সবই অপাবিজ্ঞান। প্রাচ্য দী্ঘীদন যাবৎ প্রচালত qu, চাকংসা 
ও ধ্যানধারণা আপাতদ:ম্টিতে বিজ্ঞানসম্মত নয় বলে, এ সবকে ‘লোক বিবাদ” বলে 
অবহেলা, অবজ্ঞার একটা প্রবণতা পাশ্চাত্য দেশের অনেক বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছে। 
তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কারণে ইদানীং বিজ্ঞানীরা এসব ‘লোক 
বিদ্বাস'কে বিজ্ঞানের fasce পরাক্ষায় সচেষ্ট হয়েছেন। চাকৎসা শাস্দে বহ রোগ 
আছে (যেমন বাভিন্ন ধরনের ক্যান্সার ) যার কারণ এখনও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা 
সম্ভব হয়ান ৷ অপরপক্ষে এমন বহ রোগ রয়েছে কার্ধকারণের প্রাক্রয়া নির্ধারিত 
হয়েছে কিন্ত; চিকিৎসা সাঁঠকভাবে নিরদাঁপত হয়ান, এমন একটি রোগ হাঁপানি। 
হঠাৎ কারণে অকারণে দিনে বা রাতে শীতে বা scs *বাসকষ্ট, কাশতে কাশতে 
ধবাস বন্ধ হবার উপক্রম, বকে ঘর ঘর শব্দ এবং ভয়ানক কাশিই ছাঁপানির উপসর্গ ৷ 
একবার ঘান হাঁপানি রোগী পর্যবেক্ষণ করেছেন তাকে পুনরায় হাঁপানি রোগ চানয়ে 
দেবার প্রয়োজন হয় না। সম্পূর্ণ সমস্থ সবল ব্যান্তরও হাঁপানি হয়। 
fem, বয়সেই সাধারণত হাঁপানি ssl! অন্য বয়সে SLE. হবার ঘটনা কম হলেও 
বাঁতক্ুম নয়। শিশু বয়সে প্রথম আক্রমণ হলেও এই রোগের পাঁরপূ্ণতা লাভ হয় 
প্রারণঃ প্রাপ্ত বয়সে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাত বছর বয়সে হাঁপানি রোগ প্রথম দেখা 
ami! তবে জন্মের প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হাঁপানর আক্রমণ আশ্চয'জজনক কোনো 
ঘটনা নয়। যুবা বয়স উত্তীর্ণ হবার পূর্বে, সাধারণত ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় 
দদ্বগঃণভাবে আক্রান্ত হয়। ধারণা করা হয় যে, বতমানে পৃথিবীতে শতকরা তনভাগ 
(৩%) লোক হাঁপানিতে আক্রান্ত । তবে বহৎ বিশেষজ্ঞের মতে হাঁপানি রোগীর সংখ্যা 


৫%-এর আঁধক বই কম হবে না। 


আভিজাতে]র প্রতীক হিসাবে এটা ব্যবহার করেন। 
অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। 

ঢাকার কয়েকাঁট TES কারখানা আছে। তারা সুমা বানার। বলাবাহূল্য 
সেই সুরমায় চোখের ক্ষাতই করে। দামে সস্তা বলে ব্যবহার বেশী। এগুলি কুটির 
শিল্প হিসেবে বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার জন্য সাঁঠক সংখ্যা 
নিরূপণ করা যায় নি । 


সুমায় চোখ সুন্দর দেখায়। 


কবিরাও কবিতার চরণে mS এনেছেন। নয়নাঞ্জন, 
[হিসেবে কেউ কেউ ম্যাক্স ফ্যারের 


সাথে মাঝে মধ্যে সখ করে CS লাগিয়ে থাকেন | 
তবে uat সৌন্দর্যের উপকরণ [হিসাবে এখন আর পুরোপুরি চাল? নয়। 
গ্রন্থপঞ্জী s 


১, ঝ্ঁটিশ মোঁডক্যাল জানণল 
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ পুঞ্ঠা, ১১৫ 
সি. স্ম্যালেস ও মোহাম্মদ আসলাম। 
২. ল্যানসেট 


৬ জানয়ারী, ১৯৭৯ পৃ ২৮ | 


-৯১৬, উলফত আর. আলী. অলিভার আর 


এছাড়া চোখের যত্ন নেয়ার জন্যও: 


হাঁগানিতে যোগব্যায়াম বিজ্ঞানসম্মত 


জ্ঞানে শেষ কথা বলে fem, নেই । শেষ সত্য আবিচকারের চেষ্টাই বিজ্ঞান। 
এখানেই ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের তফাৎ । 'জিজ্ঞাসাই বিজ্ঞানের নিয়ম, প্র্নই বিজ্ঞানের 
প্রাণ। অপরপক্ষে বিনা প্রশ্নে আত্মসমর্গণই ধর্মে'র মূল কথা । 


বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় ofer বিজ্ঞানও অসম্পূর্ণ । বহ রোগের কারণ 
' এবং চিকিংসাও তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অজ্ঞাত । অধিকাংশ চিকিৎসা বিজ্ঞানী 
কেবলমাত্র এলোপ্যাথী বা পশ্চিমে উদ্ভব চিকিৎসা শাচ্গুকে বিজ্ঞান বলে মনে করেন। 
তাদের মতে, বাকী সবই অপাবজ্ঞান। প্রাচ্যে দীর্ঘীদন যাবং প্রচলিত বহ চাকংসা 
ও ধ্যানধারণা আপাতদহাষ্টতে বিজ্ঞানসম্মত নয় বলে, এ সবকে ‘লোক বিএবাস বলে 
অবহেলা, অবজ্ঞার একটা প্রবণতা পাশ্চাত্য দেশের অনেক বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছে । 
তবে চিকৎসা বিজ্ঞানের অমম্পূ্ণতার কারণে ইদানীং বিজ্ঞানীরা এসব ‘লোক 
বিবাস'কে বিজ্ঞানের 'নান্ততে পরীক্ষায় সচেষ্ট হয়েছেন। চাঁকৎসা শাস্মে Xe রোগ 
আছে ( যেমন 'বাভন্ন ধরনের ক্যান্সার ) যার কারণ এখনও সাঠকভাবে নির্ধারণ করা 
সম্ভব হয়ান। অপরপক্ষে এমন বহ রোগ রয়েছে কার্যকারণের প্রক্রিয়া নির্ধারিত 
হয়েছে কিন্তু চিকিৎসা সাঠকভাবে নিরহাপত হয়ান, এমন একটি রোগ হাঁপানি । 
হঠাৎ কারণে অকারণে দিনে বা রাতে শীতে বা গ্রী্মে *বাসকষ্ট, কাগতে কাশতে 
ধ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম, বকে ঘর ঘর শব্দ এবং ভয়ানক কাশিই হাঁপানির উপসর্গ । 
একবার ধান হাঁপানি রোগী পর্যবেক্ষণ করেছেন তাকে পংনরায় হাঁপাঁন রোগ চিনিয়ে 
দেবার প্রয়োজন হয় না। সম্পূর্ণ সমস্থ সবল ব্যান্তরও হাঁপানি হয়। 


শিশু বয়সেই সাধারণত হাঁপানি val! অন্য বয়সে শরৎ হবার ঘটনা কম হলেও 
ব্যাঁতক্ৰম নয়। শিশু বয়সে প্রথম আক্রমণ হলেও এই রোগের see লাভ হয় 
গ্রায়ণঃ প্রাপ্ত বয়সে। আঁধকাংশ ক্ষেত্রে সাত বছর বয়সে হাঁপানি রোগ প্রথম দেখা 
যায়। তবে জন্মের প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ছাঁপাঁনর আক্রমণ আশ্চর্য জনক কোনো 
ঘটনা নয়। যুবা বয়স উত্তীর্ণ হবার পূর্বে; সাধারণত ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় 
{দ্বগ:ণভাবে আক্রান্ত Su | ধারণা করা হয় যে, বর্তমানে পাঁথবীতে শতকরা eae 
(৩%) লোক হাঁপানিতে আক্রান্ত । তবে XU বিশেষজ্ঞের মতে ছাঁপানি রোগীর সংখ্যা 


৫%-এর আঁধক বই কম হবে না। 


হাঁপানি হয় কেন? 


শিশুদের হাঁপানি হবার প্রধান কারণ দুখিত পরিবেশ । 
কুকুর, বিড়াল, গর? এবং অন্যান্য প্রাণীর লালা ও লোমের সাথে সং 
বাড়ীর আঙ্গিনায় ছত্রাক এবং বিশেষ বিশেষ খতৃতে ঘাস, 
বায়; বাঁহত পরাগ ( Pollen ) সাধারণত 
থাকে। এগুলো সংবেদক, যা ইংরাজীতে 
জেনই এলাঞ্জা সৃষ্টি করে । এলাজাঁ ছাড়াও 
হাঁপান সৃষ্টি করে, সেই এলারজেন প্রায় 


বাড়ীর ধুলোবালি, 
পশ? পোকামাকড় ও 
আগাছা ও গাছপালায় অবাদ্থিত 
হাঁপানির উত্তেজক হিসেবে কাজ করে 
Allergen বলে পাঁরচিত। এই এলার- 
হাঁপানি সৃষ্টি হতে পারে । যে এলারজেন 


শ এলাজাঁজনিত সাঁদও ( Allergic Rhin- 
ids) লষ্ট করে। কুশজবর-এ ( Hay Fever ) আক্রান্ত আঁধকাংশ শিশ; সত্তর 


হাপানিতে আক্রান্ত হয়। “বাস-প্র“্বাস যন্ত্রের ভাইরাসজনিত প্রদাহ হাঁপানির অন্যতম 
কারণ। তবে বাকটোরিয়া/জীবাণুজনিত প্রদাহ হাঁপানি xfjg সহায়ক কনা এ 
সম্পকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈততা আছে। 

হাঁপানি 3,83 অন্যান্য কারণসমূহ ৪ 

হঠাৎ আবহাওয়ার পাঁরবর্ত'ন 

শহরের দয়ীষত পাঁরবেশ 

কলকারখানা ও গাড়ীর xam 

ধূমপান 

বিষান্ত ধোঁয়া এমন fa রামাঘরের ধোঁরাও 

বাঁণশ ও রঙ-এর গন্ধ 


আইসোসায়ানাইটস ও অন্যান ধাতব ধোঁয়া 
ব্যায়াম 
খাদাদুব্য মিশ্রিত রঙ 


কতক ওষুধ যথা গ্যাসপিরিন এবং নন প্টেরয়েডাল ওষদধসমূহ (NSAID ) 
ডাইফলনিজল, ফিনোপ্রফেন, ইবোপ্রফেন, নপরে 


ক্সেন, পাইরোক্সকাম ( ফেলাঁডন ) 
টিন মেফলোফিনামেট সোডিয়াম ইত্যাদি | 


NEUSS খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত এবং সময় বিশেষে ওষুধ সংরক্ষণেও ব্যবহত 
সালফাইটস ( Sulfites ) ননএটোপক হাঁপানি সৃষ্টিতে 


সহায়তা করে। প্যারাসিম- 
প্যাথোটিক স্নায়ুর উত্তেজনার মাধামে হৃদরোগ ও রম্তটাপ কমানোর fad এদ্রেনাজিক 
প্রাতিরোধক ez: (Beta Adrenergic Blocking A&ent) প্রোপানলও (বাণিজ্যিক 
নাম ইনডেরাল ) হাঁপানি সৃষ্টি করতে পারে। 

মানাঁসক চাপ। 

হাপানিতে কি হয়? 


এালারজেন, প্রদাহ, বিষান্ত পাঁরবেশ, ঠান্ডা বাতাস বা অন্যান্য উত্তেজকের eife aat 
*বাসনালীর সংকোচন এবং মান্রাঁতারিন্ক “বাসরসের (Mucus ) সৃষ্টিতে *বাস প্রত্যর্পণ 


৮ 


নালীতে ( Expiratory Airway ) বাধা স্‌চ্টি হয় এবং তাতে বাতাস আটকে 
পড়ে। বাতাস [নর্গমন পথ নাচত করার উদ্দেশ্যে রোগী ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকে। 
এতে *বাস-প্রহ্বাসের সাথে জাঁড়ত মাংসপেশীসমূহ, ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং *বাসপ্র“বাস 
নালীর সাথে জাঁড়ত এসিটাকোলিন . হিজ্টামিন, লিকোট্রিনস প্রভীত রাসায়নিক 
উত্তেগকের উৎপাদন ও গ্রাঁতক্রিয়া বেড়ে ষায়। অন্/দকে বাতাসের স্বাভাবিক গাঁত 
রুদ্ধ হওয়ায় রক্তে আক্পজেনের পরিমাণ কমে যায় এবং কার্বন-ডাই-অল্সাইডের পরিমাণ 
বেড়ে যায়। 

গ্যালাজি জনিত ছাঁপাঁনিতে (যাকে Atopic বা Extrinsic Asthma বলা হয় ) 
এবাসন!লীর অভ্যন্তরচ্ছিত আবরণের ( Bronchial Mucosa) স্পর্শকারতা কতকগুলো 
শবশেষ টিসু নির্বাচিত এণ্টিবাঁডর কারণে হয়ে থাকে এবং রন্তে ইমম.নোগ্লোবনাীলন 
IgE এর পরিমাণ বেড়ে যায়। কতক ক্ষেত্রে [5915৮ এর ন্যায় একটা ভুমিকা 
পালন করে বলে সম্প্রতি প্রতাঁত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে প্রায় শতকরা GO ভাগ 
হাঁপাঁন এলাজ জানত নয়। ভাইরাস প্রদাহ, ঠাণ্ডা বাতাস মানাঁসক ভারসাম্যতা বা 
উত্তেজনা প্রভাত কারণ থেকে সঙ্ট হাঁপাঁনকে Non-atopic বা Intrinsic হাঁপানি 
বলা হয়। এক্ষেত্রে *্বাসনালীর [sra বিশেষ ইমম[নোগ্লোবঁলনের প্রাত স্পর্শবাতরতা 
পারলক্ষিত হয় না এবং রক্তে [5ঢ-এর পরিমাণও বৃদ্ধি পায় না। 


হাপানি নির্ণর 


হঠাৎ আক্রান্ত কিন্ত; WIN. ধ্বাসকণ্ট, অত্যধিক কফের প্রকোপ ও বকে ভয়ানক ঘড় 
ঘড় শব্দই হাঁপাঁনর মূল উপসর্গ । ক্লান্ত, আতংাঁকত চেহারা বুকে ব্যাথা এবং আদ্র 
jaw; কালচে ( Cyanosed  মুখ হাঁপানির স্বাভাবিক পাঁরচয়। অত্যাধক কফের 
কারণে শরীরে শহদ্কতা ( Dehydretion ) দেখা যায়। স্টেথেসকোপের মাধ্যমে 
বুকে ঠুনঠুন শব্দের ( Rhonchi ) sjfs সহজ তবে কখনও আদ্র ( Rales ) শব্দও 
শুনা যায়। কফ আঠালো ও ঘন হয়। মাইক্রোসকোপের সাহাযো ঝফে ইসোনোফিল 
দেখা বায়। রন্তেও ইসোনোফলের পরিমাণ বেড়ে যায়। তবে রোগীকে স্টরয়েড 
দিয়ে চাকৎসা করা হলে রক্তে ইসোনোফিলের আধিক্য পারলাক্ষত হবে না। 


[শিশুদের ক্ষেত্রে শ্বেতকাণকার সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। রে আঁক্সজেনের 
( Pos ) চাপ এ ৮০ মালামটারের নীচে নেমে যায়। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের (PCos) 
চাপ বৃদ্ধি খুব খারাপ লক্ষণ । রন্তে ক্ষারত্ব বৃদ্ধি (PH ৭:৪৭) গায়। বকের 
এক্সরেতে প্রাথমিক অবস্থায় কোনো পরিবর্তন দেখা যাবে না। কেবলমাদ দীর্ঘস্থায়ী 
পুরনো হাঁপানিতে ফুসফ্‌সেরর অন্যানা রোগের ছাপ এক্সরেতে দেখা যাবে। 


ইসিজিতে (7:00) কেবলমাত্র হদাঁপন্ডের দ্রুত স্পন্দন (Tachycardia ) 
পাঁরস্ফটে ছবে। শ্বাসপ্রণ্বাসের বিশেষ পরাক্ষাসমূহ (35150775675 Tests ) 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে। ভাইটাল ক্যাপাঁসটি (যতদুর সম্ভব একবারে বাতাস 
গ্রহণ করে, যতদূর সম্ভব *বাস ত্যাগ ), Forced Expiratory Flow in I 
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Second (যতদুর সম্ভব একবারে বাতাস গ্রহণ করে, যতদুর সম্ভব এক সেকেন্ডের 
মধ্যে *বাস ত্যাগ ) ভয়ানকভাবে কমে যায়। 


হাঁপানির বিকল্প চিকিৎসা 


হাঁপানির আক্রমণে রোগীকে sten এমাইফাইলিন / থিওফাইলিন ইনজেকসন, 


(*বাসনালীর সম্প্রসারক ) প্রচুর তরল পানীয় ( প্রয়োজনবোধে িরার মধ্যে ৫% 


ডেক্সট্রো্ ইন একোয়া বা হাফ নরম্যাল স্যালাইন) এবং সবশেষ চিাকংসা 1হসেবে 


ঘ্টরয়েড দেওয়াই প্রচলিত জাধ্ীনক চিকিৎসা । হাঁপানির আধ্যনিক চিকিৎসায় কফ. 
মকচারের কোনো ভ্যামকা নেই, তাই পাশ্চাত্য দেশসমূহে হাঁপাঁনতে কফ মকচার- 
ব্যবহৃত হয় না। বরণ বলা হয় "Expectorants, positive pressure Ven- 


tilation, bronchoscopy and bronchial Lavage are all potentially 
dangerous and should be avoided"— কফ নিক্ষেপক পাঁজটিভ প্রেসার: 
ভেনাটলেশন, ব্রনকো 


মকপী এবং *বাসনালী ধোঁতকরণ sme {বপদজনক এবং এ. 
সবের পারহার বাণনীয়। 


প্রচালত mias াকৎসায় হাঁপানির পাঁরপূর্ণ নিরাময় নেই, রোগের তীব্রতা 
দাস সম্ভব । তবে আক্রমণের হার কমানোর প্রমাণ নেই। তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা, 
অবজ্ঞায় Er ফেলে দেয়া চিকিৎসা সংক্রান্ত “লোক Tara" বা 'হাতুড়েপনা'কে.. 

বিজ্ঞানের ন্ততে গত সত্তরের দশক থেকে পরাক্ষা করে দেখতে "La; করেন। তারা 
দেখতে চাইছেন, হাজার বছর ধরে প্রচলিত বিশ্বাসের মধ্য চাকংসার কোনো সত্য বা. 


তথ্য লঃকয়ে আছে কনা, কোনো সংবাদ অন্যাবচ্কৃত রয়েছে কনা যা চাকৎসা শাস্ের 
রঃপান্তর ঘাঁটয়ে মানুষের কল্যাণ সাধন করবে। 


শতাব্দীর সংকীর্ণতা ও উপানবোণক মনোভাব এবং “শ্বেত সাংস্কীতিক সাম্রাজ্যবাদ 
(White cultured Imparialism )" 


পরিহার সহজ নয়। ম্যাকেলে চিন্তার প্রভাবে, 
এই মনোভাবের অন: প্রবেশ ঘটেছে হলদে ও কালো বিজ্ঞানীদের মনে ও চিন্তা চেতনায় ৷. 
সাত্যকার অর্থে বহযীদন পরে বিজ্ঞানীরা ধর্মবাজকের আচ্ছাদন ত্যাগ করে, বিজ্ঞানের, 
এ্প্রন পড়ে বিজ্ঞানের চোখে পরীক্ষা করতে শর; করেছেন আমাদের লোক কথায় 
নিহিত তথাসমূহ। এরুপ একট বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল সপ্প্রাত প্রকাশিত 
বৃটিশ মোঁডকেল জার্নালে । 


১৯শে অক্টোবর, ১৯৮৫ তাঁরখের বৃটিশ মোঁডকেল, 
জার্নালে প্রকাশিত "Yoga for bronchial Asthma $ a Controlled study'* 


(*বাসনালীর হাঁপানিতে যোগব্যায়াম £ একটি নিয়ন্ত্ৰিত সমীক্ষা )। 


এই শিরোনামে প্রকাশিত উত্ত বৈজ্ঞানক নিরীক্ষা এটাই প্রমাণ করে যে, আমাদের 


সভ্যতা কেবল প্রাচীন তাই নয়, আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞান যথেষ্ট 'ীবজ্ঞানাভীত্তকেও ছিল । 
যোগব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরকে সুস্থ সবল রাখাটা এই উপমহাদেশের কয়েক হাজার 
বছরের ধর্ম-সাংস্কাতিক এ্রীতহোর eue?! quam ধরে চীনের আকুপাংচারের' 


পা তর মত আমাদের বনোষধি এবং যোগব্যায়াম এদেশের মানুষের কল্যাণে, চিকিৎসায়, 
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বাবহত হয়ে আসছে! Tes. দু্ভাগ্যবশতঃ এদেশের পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত 
পান্ডিতরা বনৌষাঁধ ও যোগব্যায়ামকে অবজ্ঞায় পাঁরহার করে চলেছেন। আশা করছি 
আমাদের কতক এঁতিহ বিজ্ঞানের মাহাত্মে পুনরায় জীবন পাবে, মূল্য বাড়বে আমাদের 
মাটির, সম্মান পাবে আমাদের হারিয়ে যাওয়া অতীত জ্ঞান এবং বন্ধ হবে পশ্চিমের নকল- 
সোনার জন্য অর্থ অপচয় । 

আমরা পূবেই উল্লেখ করোঁছ, প্রাচীনকাল থেকেই ভারত উপমহাদেশে হাঁপানির 
তীব্রতা ও ছার হাসের মাধ্যম হিসেবে cast চিকিৎসার বিধি ছিল। 

&০ বৎসরের বেশীকাল ধরে ভারতের Taie স্থানে বাভল্ন যোগব্যায়াম গবেষণা 
কেন্দ্রে হাঁপানি রোগীর চকিৎসা হচ্ছে। রোগীরা সুফল পেলেও Tenue সমীক্ষা 
(Controlled Study ) না হবার কারণে বিজ্ঞানীরা এ তথ্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ 
করে আসাঁছলেন । গত দুই দশক ধরে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও চিকিৎসায় যোগ- 
ব্যায়ামের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা শর হয়েছে। 

এম ভ ভোলে “যৌগিক পদ্ধাততে হাঁপানির চিকিৎসা” শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন ১৯৬৭ সনে। অধ্যাপক উইলসন ও হনসবারগার বক্ষোব্যাধিয় enu. 
“রেসাঁপরেটরী থেরাপীতে ” ১৯৭৩ সনে প্রকাশ করেন “Transcendental medita- 
tion in treating Asthma"— অতীন্দিয় ধ্যানের মাধ্যমে হাঁপানির চাকংসা |” 

সত্তর দশকের শুরুতেই লণ্ডনে উচ্চ রঞ্তচাপের উপর যোগব্যায়াম ও অতীণ্দ্িয় 
ধ্যানের প্রভাব সম্পর্কে এক দীঘস্থায়ী গবেষণা শুর; হয় । ফলাফল নির্ধারণের জন্য 
এ গবেষণায় অত্যন্ত সঙ্গম যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় । যোগব্যায়াম ও অতান্দ্রিয় ধ্যানের 
দ্বারা স্বপ সময়ের মধ্যে উচ্চ রস্তচাপ হাস পায়। গবেষণায় আরও প্রমাণিত হয় যে, 
ততীন্দিয় ধ্যান ও শবাসনের দ্বারা বিপাক ক্রিয়ার ছাসগাঁতও ( Reduced Metabo- 
lic Rate) fadle হয়। ১৯৭৫ সনে একযোগে লণ্ডন ও আমেরিকা থেকে৷ 
প্রকাশিত সাপ্তাহক চিকিৎসা সাময়িকী ল্যানসেটে এসব তথ্য প্রকাশিত হলে 
পর বিজ্ঞান জগতে হল্লোড় পড়ে যায়। প্রবন্ধাটর শিরোনাম ছিল "Twelve 
month follow up of yoga and Feedbeck in the management of 
Hypertension'. জার্মানীর হামবর্গ বিণ্বাবদ্যালয়ের ১৯৮৪ সনে এক বস্তুত 
গবেষণায় ‘Pranayama in anxiety neurosis ৪ A pilot study'-& প্রমাণিত 
হয় যে, প্রাণাময় অনুশীলনে নাঁড়র গাঁত, প্রস্নাবে কেটেকোলামাইনের ঘনত্ব ( Concen-: 
tration) এবং প্রস্রাবের কালনইসটেরেজ কার্য'কাঁরত! ( Urinary Cholineste-- 
rase Activity) হালের কারণে উৎকণ্ঠা বহুলাংশে কমে যায়। 

হাঁপানির উপর যোগব্ায়ামের ্কগকালীন (২-৪ সপ্তাহ) ও দীর্ঘস্থায়ী ( এক 
বৎসর বা ততোধিক ) সুফল ও কার্যকারিতা সম্পকে বিশেষজ্ঞ চাকংসক আর. লাগার 
এম. ভি, এম. আর. দি. পি, এবং ডঃ এইচ. আর. নগেন্দ্র জি. এইচ, ডি, ভারতের 
বাংগালোরচ্ছ- বিবেকানন্দ কেন্দ্র যোগ থেরাপী এন্ড রিসার্চ সেন্টারে ১৯৮১ সনে 
গবেষণা শুর; করেন। বাঁহবিভাগের বিপুল সংখ্যক zlenfa রোগীদের একদলকে 
স্বাভাবিক এালোপ্যাথী চিকিৎসা বহাল রেখে নিয়ন্ত্রিত দল (Controlled group)” 
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NS করেন এবং অপরদলকে যোগব্যায়াম শিক্ষা দিয়ে উভয়দলের রোগীদের উন্নাতর 
তারতম্য পর্যবেক্ষণ করেন। যোগব্যায়াম সহকারে চাঁকৎসাকৃত হাঁপানি রোগীদের 
স্বপকালীন সফল প্রাপ্ত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় । 

একইভাবে গবেষকদ্ধয় দুইদল হাঁপানি রোগীর উপর যোগাসনের দাঁধ মেয়াদী 
প্রাতীক্লয়া বত'মান গবেষণায় প্রকাশ করেন। 


রোগী ও পদ্ধতি 


ডগলাস এণ্ড ভ্ুফটন sow 'রেসাঁপরেটরা 'ডাঁজজেস (দ্বিতীয় সংস্করণ ) এবং 
“এসপেকটস্‌ অব এলাজ এণ্ড এ্লাইড এমমুনোলজী'তে প্রকাশিত ডি এন শিবপ7রাঁর 
নিদ্ধারিত নীতিমালার fefets ১০৬ জন প্রমাণিত হাঁপানি রোগীকে বাছাই করা 
হয়। তাদের বয়স ৯ থেকে ৪৭ বৎসরের মধ্যে বিস্তৃত ছিল এবং বয়সের গড় ছিল 
২৬:৪ বৎসর । বয়স, লিংগ, রোগের অবস্থা এবং হাঁপানির আক্রঘণকাল প্রভাত 
নিয়ামক বথার্থভাবে মেনে ১০৬ জন রোগীকে ৫৩ জন করে দুই দলে ভাগ করা হয়। 
উভয় দলেই ১৫ জন করে মহিলা হাঁপানি রোগী fea যাঁদও ১০৬ জনই 
যোগব্যায়ামের মাধ্যমে হাঁপানি রোগের [চিকিৎসার জন্য উদগ্রীব ছিল, তব; কেবলমাত্র 
৫৩ জনকে এজন্য ?নবণাঁচিত করে ‘যোগব্যায়াম দলে’ অন্তভ্ন্ত করা হয়। অপরপক্ষে 
বাকী ৫৩ জনকে নিয়ান্তিত ( Controlled group ) দলভুপ্ত করে হাঁপানির প্রচালত 


ওষুধ পত্র সেবনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। উভয় দলের চাঁরাত্রক বৈশিষ্ট্য ছক-১ 
এ লাপবদ্ধ করা হয়েছে। 


ছক_১ উভয় দলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
Tuc e eT Le 


নিয়মিত দল যোগব্যায়াম দল 

ছাঁপানি রোগীর সংখ্যা ৫৩ 6৩ 

পুরুষ ৩৮ ৩, 

মাহলা ১৫ ১৫ 

বয়সের রেঞ্জ ও গড় (বৎসর) ৯-৪৭ (২৬:৪১) ৯-৪৭ (২৬৩৬) 
হাঁপানীর প্রচণ্ডতার গড় (রেঞ্জ ) ১:৪৫ (০-৩) ১1৪৫ (০-৩) 
সময় বিশেষে হাঁপানি আক্রমণের সংখ্যা ৩৩ ৩৩ 

বৎসরে হাঁপানি আক্রমণের সংখা ২০ ২০ 

সপ্তাহে হাঁপানি আক্রমণের গড় (রেঞ্জ) ৩'০৮ (0-৭) ৩'০১ (0-৭) 
সপ্তাহে G3. ব্যবহারের গড় (রেঞ্জ) ১০২৬ (0-8৯)  ৬'২২ (0-২১) 
সর্বোচ্চ ফে্রারেটরে গড় ২৬৪২ ২৯০'১ 
লিটার/ামানট/রেঞ্জ (4০-৫৮০) (৮০-৬৯০) 
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প্রত্যেককে গবেষণার তাৎপর্য বাঁঝিয়ে বলা হয় এবং সবাইকে হিসেব রাখায় 
পদ্ধাতও শিখানো হয়। নিয়শ্বিত দল তাদের স্বাভাবিক ওষ-ধ গ্রহণ অব্যাহত রাখে, 
তবে পাংখান্‌প7ংখভাবে ব্যবহৃত সব ওষুধের হিসেবে রাখে । 


যোগব্যায়ামের দল প্রাতাঁদন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত মোট 
আড়াই ঘণ্টা করে যোগব্যায়ামের প্রাশক্ষণ নেয় । 

প্রাশক্ষণকালীন তারা নিম্নলিখিত যোগব্যায়ামসূহ অভ্যাস করে। বাস নিয়ন্্ণ 
een: ( পাঁচ মিনিট ) এই প্রাক্রিয়ায় খাব ধারে ধারে, ছন্দে ছন্দে হাত এবং শরাঁর 
আশ্দোলিত করার সঙ্গে সঙ্গে নিঃ*্বাস নেয়া এবং ছাড়া হয় | 


লাথালিকণ ব্যায়াম এবং সুর্য প্রণাম (পাঁচ মিনিট ৷) সন্ধির গাঁত সহজ 
শাথিলকরণ । 


যোগ আসন-_কে) কুঁড়ি মিনিটের সাধারণ যোগজাসন.(দাঁড়িয়ে, বসে, উপুড় 
এবং চিৎ অবস্থায় এই আসন খুব ধাঁরে শিথিল এবং আরামদায়কভাবে নিবাস 
নেয়া এবং ছাড়া হয়। প্রত্যেকাট আসনের পর মন এবং মাংসপেশীর চাপ কমানোর 
জন্যে ১০ 'মানটের শবাসন অপারহার্য। এই আসনে মন এবং শরীর এক ধরনের 
শিথিলতা উপভোগ করে। ধাঁরে গভীর এবং আরামদায়কভাবে UU প্রক্রিয়া হচ্ছে - 
প্রাণায়াম । এটি ১০ গিট করতে হবে, এবং চার রকমভাবে করা যাবে। আত্মীনমগ্রতা 
এবং wp নিবেদন পর্ব হচ্ছে মানসিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত একটি আসন। এতে মনে 
আসবে একটি মন্ত ভাব। একাগ্রতা আনয়নের স্বাঁবধার্থে ওম ! ওম! শব্দ সংর করে 
উচ্চারণ করা হয়। ক্রিয়া (সাপ্তাহিক) s নাক এবং পাকস্থলী ধৌত করণের যোগ 
প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে ‘নেত’, এবং 'ধমন ধৌতি' । 'নেতি? এবং ধৌত.র পর অবশ্যই 
শবাসন করতে হবে। এগুলি সবই যোগ দর্শন ও চিকিৎসা শ্রত। 


প্রাশক্ষণকালে ৫৩ জন রোগাঁই প্রত্যেক দিন ৬৫ মিনিট এই পণ্ধীতগবাল পালন 
করেছেন। যারা হঠাৎ অভ্যাস বন্ধ করেছেন এবং যারা মাসে ১৬ দিনের বেশী অভ্যাস 


করেননি, তাদেরকেই চিকিৎসা পদ্ধাত থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। যাঁদও তাদের 


ক্রমোল্লাতর রিপোর্ট পাওয়া গেছে। মোটমাট পঁচিশজন রোগী এই প্রশিক্ষণ থেকে 


শেষ পর্যন্ত বাদ পড়েন_-৬ মাস পর সাতজন, সাতজন ১২ মাস পর, দুজন ১৮ মাস 
গর, ৪ জন ২৪ মাস এবং ৫ জন ৩০ মাসের মাথায় বাদ গড়েন। প্রত্যেক রোগী ৬ 
পর তাদের রোগালাপ প্রদান করেছেন। নমুনা সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনে প্রত্যেক 
রোগীই একটি রোজনামচা ব্যবহার করেছেন। তারা এতে বায় চলাচলের বাধা, 
farsa কঠিনতা, বাবহত ওষুধের মাতা_-এ সমন্তই লিখছেন। যখনই তারা 
তাদের রোগের সুফল বা অবনতির কথা উল্লেখ করেছেন, তারা এও লখেছেন যে কখন 
তাদের ওষুধের মাত্রা পরিবর্তন করতে হয়েছে। এ সময়ে রোগীর রোজনামচায় যে 
অবস্থা পাওয়া যাচ্ছে ঃ প্রত্যেক প্রাশক্ষণকালীণ সময়ে সাপ্তাহিক রোগাব্রমণের মাঘা 
গ্রেডে বিভাগ করা হর S 


১৩ 


গ্রেড_১ রোগের মৃদু অবস্থা, ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি বা স্বাভাবিক কাজকর্ম ও জীবনযাত্রা fale হয়ান। 

গ্রেডে-২ অপেক্ষাকৃত সহনীয় অবস্থা, ঘুমের ব্যাঘাত রয়েছে, মুখে সেব্য ওষুধের মাধ্যমে উপশম প্রয়োজন হচ্ছে। 

গ্রেড-৩ ইঞ্জেকশন অথবা হাসপাতালের প্রয়োজন । 

এই সমীক্ষায় ওষুধ চিকিৎসার একটি গড় অবস্থা তূলে ধরা হয়েছে | বিশেষতঃ যারা এই পায়ে প্রাঁতি সপ্তাহে রংকোডি 

লেটর টেবলেট এবং ইঞ্জেকশন নিয়েছেন, তাদের হিসেবে রাখা হরেছে | কোন রোগাঁই সমীক্ষাকালে 'ইন-_হেলার' ব্যবহার 

করেনান। Peak Expiratory Rate' ‘মান রাইটস Tere ফেনা মিটারের” সাহায্যে নির্ধারণ ও merge করা হয়। 

ফলাফল দুই নম্বর ছকে গবেষণার ফলাফল বিধৃত হয়েছে। উভয় দলের অবস্থা নিরুপণের জন্য বিশেষ রকমের 

পরিসংখ্যান গত পরীক্ষা “চ্টুডেণ্ট টি টেষ্ট” ব্যবহার করে দেখা গেছে যোগব্যায়াম অনুশীলনকারী দলের অবস্থার 

উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও উন্নাত হয়েছে। তাদের প্রাত সপ্তাহে হাঁপানির আক্রমণের হার এবং সাপ্তাহিক ওষুধ 

ব্যবহারের পরিমাণও বিশেষভাবে কমেছে | 

গড়ের বিরাট তারতম্যের কারণে 'ছ্টান্ডা্ড ডোঁভয়েশন' (D) অন্যান্য হিসেবের সাথে সামাঞ্জস্যমূলক এবং তাৎপর্যপূর্ণ । 
ছক-২ নিয়ন্ত্রিত ও যোগব্যায়াম দলের ৫৪ মাস অনুসরণ £ ষ্টনডেপ্ট পেয়ারড "C" পরীক্ষার প্রেক্ষিতে 


বাভন্ন পরীক্ষামান্রা দল (5D)-এর গড় . 50-এর গড় তাৎপর্য‘ প্রাথামক 

(Variables) প্রাথমিক মূল্যায়ন চূড়ান্ত মল্যায়ন চূড়ান্ত মূল্যায়নের পার্থক্য বিভন্ন দলের মধ্যে পার্থক্য 
ele সপ্তাহে হাঁপান নিয়ম্রিত দল ২'৯(৩'০১) ২১২৭) ২৫৭৮ s ২৮২৫*%% 

আক্রমণের হার যোগব্যায়াম দল ৩'৫৫(২'৯৮) ০'৮৩(২৪১) ৪৮২৭ ** 

Gema তীব্রতার নিয়ন্মিত দল ১৬০৭৫) ১'০৫(০'৮৫) 8'00p*x ০'৩৬৯ 

পাঁরমাপ যোগব্যায়াম দল ১'৪৭(০'৬৬) 0° 6(0'৮) &'Osb xk (উল্লেখযোগ্য নয় ) 

ওষুধ ব্যবহারের নিয়ন্তিত দল ৬২২(৭১৮) 43 (33) ০:৫৬ ৩১৫২ * 

পাঁরমাপ যোগব্যায়াম দল ১০২৬(১৩ ১৬) ২'০৮৫৪'০৯) ৪১৬৪ ** 

fore ফ্যোরেট নিন্দিত দল ২৬৪'২(১১'৭২) ২৯০৪(১২২) ৪০৬৫ ** ১৮১৭ 


(লটার/মানট*+* যোগব্যায়াম দল ২৯০'১(৯৩'১)  ৩৬২৪৫১০৭৬) ৭৩৩৬ ** 
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উপসংহার 

এই সমীক্ষার ফলে যোগ এবং নিযচ্ণ কৌশল-__এই দুই বিভাগের মধ্যে বয়স 
লিঙ্গ এবং হাঁপানির গুরুত্ব অবস্থাভেদ দেখা গেছে। যারা নিয়ামত যোগাভ্যাস 
করেছেন, সেই ৫৩ জন রোগীর অবস্থা ক্রমোন্নাতর দিকে। তাদের মধ্যে ওষুধ 
ব্যবহারের মাত্রা উল্লেথযোগ্যভাবে কমে গেছে। অপরপক্ষে নিরান্ঘিত দলের ওষুধ 
গ্রহণের হার হাস পায়ান বরণ বেড়েছে | 


এইসব দক থেকে Og দুই পদ্ধতির অভ্যাসকারাঁদের মধ্যে, টিক ফেমারেট এবং 


সাপ্তাহিক রোগ্ারুমণের সবেণচ্চ হারে বেশ একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবধান লক্ষ্যযোগ্য। 


হাঁপান যে অনেকাংশে মানাসিক rope নিভ'র সে সম্পর্কে প্রচুর বন্তানষ্ঠ তথ্য 
আছে। ক প্রক্রিয়ায় মানাঁসক প্রভাবে হাঁপানি রোগের ক্রমবাদ্ধি বা ব্রমোম্বৃত হয় তা 
এখনো পুরোপার বুঝে ওঠা সম্ভব হয়ান | তবে মনে করা হয় এটা একটা জাঁটল 
ব্যাপার। প্রায় অর্ধেক রোগা মানাঁসক কারণে প্রভাবিত হয়। ভেগাস (Vagus) 
স্নায়'র কাজের পাঁরবর্ত'নের ফলে *বাসনালীর প্রসারতারও পারব 


ন ঘটে থাকে । এটা 
লক্ষ্য করা গেছে যে, পরামর্শের ফলে (সাজেশন) *বাসপথের ওপর ভেষজ যে কাজ করে 
তদ্রঃপ প্রসারণ ও সংকোচন ঘটে থাকে। তবে যে সমস্ত মানাঁসক উপাদানগাল ক্ষমতার 


কারণে হাঁপানি হয় বা এধরনের অবস্থা আরো চরম পর্যায়ে ওঠে__-তা বিভন্ন রোগীর 


ওপর বাভিন্ন রকম। আবার একই রোগার ওপর তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাতক্রিয়ার 
সৃষ্ট করে। 


গাইস ও তাঁর সহকর্মীরা দাবী করেন যে সব হাঁপানি রোগীর বেলায় না হলেও 
আধব্গংশের ক্ষেত্রেই মনোদৈহিক ভারসামাহীনতা দেখতে পাওয়া বায়। অবদামত 
আবেগ, উৎকণ্ঠা, [নভ'রশীলতা ও চরম আত্মসচেতনতা *বাস পথের seiten] সহ 


অন্যান্য স্থানে সাধারণভাবে মাংসের খি'চুনী স্‌চ্ট করে থাকে। হয়তো মাংসপেশীর' 


এই বধিত খি'চুনী হাঁপানী GU আক্রমণ বা ক্রমাবনাতর মূল অথবা সহায়ক কারণ, 
হতে পারে। 


জনা কমে যায় এবং কাজে স্থিতিশীলতা 
দ্যাতক প্রবাহ রেখার ইলেকট্রোএনকেফেলো- 
এবং এর ফলে এটা অনুমান করা 

করে। যোগব্যায়াম স্পচ্টতঃই 


ক প্রতিক্রিয়া ও আবেগের আস্মিরতা কমে 


"SIG কমে যায়। যেহেতহ ভেগাস স্নায়ু 
দ্বারাই হাঁপানির মনো-দৈহিক উপাদান প্রভাবিত হয়ে থাকে, তাই যোগ ব্যায়ামের 


১৬ 


হাঁপানতে যোগব্যায়াম বিজ্ঞানসম্মত প্রবন্ধাটর শেষাংশ পুরোপহীর ডা, নাগয়ড় 

ও নগেন্দর' প্রবন্ধেরই অনুবাদ । 
তথ 

১। কারেন্ট ইমর্জেন্সী ডায়াগনোসস এণ্ড ট্রিটমেন্ট, ১৯৮৫, cma মোঁডকেল 
পাবলিকেশনস, মাঁকিন য্যত্তর।ষ্টর। 

21 কারেন্ট পেডয়াঁ্রক ডায়াগনোঁসস এণ্ড ট্রিটমেন্ট, ১৯৮৫, ল্যাঞ্জ মৌডকেল 
পাবালকেশনস্‌, মাঁকন যুন্তরান্ট্র । 

৩। কারেন্ট মৌডকেল ডায়াগনোসিস এণ্ড ট্রিটমেন্ট, ১৯৮৫, ল্যাঞ্জ মেডিকেল 
পাবালকেশনসূ, মাকিন QS d 

8! ল্যানসেট, লণ্ডন, পৃচ্ঠা ৬২-৬৩, ১৯৭৫ ! 

&i বৃটিশ মৌডকেল জানল, লণ্ডন, পৃঃ ১০৭৭-১০৭৯, ১৯৮৬ | 


উড্ভীয়ান aeri 

প্রণালী s দু'পা ফাঁক করে শরীরের সমস্ত মাংস পেশী আলগা করে সোজা 
হয়ে দাঁড়ীন। এবার হাঁটু দ:'টি সামান্য ভেঙ্গে শরীরের উপরাংশ সামান্য একটু সামনের 
দিকে qaum দ:'হাতের তাল; উরুর উপর রাখখন। তারপর “বাস সম্পূর্ণভাবে 
ত্যাগ করার সংগে সংগে পেটের উপাঁরভাগ নিম্ন চিত্রের মত ভিতরের দিকে যতটা 
পারেন টনে নিয়ে পেটটা ভালোভাবে খালি করন ৷ মনে মনে এই অবস্থায় ১ থেকে 
৬ মান্রা পর্যন্ত গুননন । লক্ষ্য রাখুন দম যেন বন্ধ থাকে। ৬ মান্রা গোনার পরই 
সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং কয়েকবার *বাসপ্র*্বাস দাঁথভাবে নেওয়া ও ছাড়ার পর আবার 
পূর্বের মত suus অভ্যাস ema! এইভাবে একই esum পর পর ৬ বার মুদ্রাটি 


করবেন। কিছ:দন অভ্যাসের পর মাত্রা বাঁড়য়ে দেবেন। 


১৭ 


কার্ধকারিভা ও উপকারিভা £ হাঁপানি রোগীদের পক্ষে এই মুদ্রা খুবই 
উপকারী । সাধারণত *বাসত্যাগের সময় বাঁদ কষ্ট হয় তাহলে সেই জবস্থাকেই হাঁপানি বা 
হাঁপ ধরা বলা হয় । আমরা নাক 'দয়ে যে বাতাস গ্রহণ কাঁর তা *বাসনালী ও তার শাখা- 
প্রশাখা অর্থাৎ ব্রাঁ্কওল বা ক্লোম শাখা দিয়ে ক্রমে ক্রমে ফুসফুসে পেঁছায়। ভ্রাঁ্কওল- 
গুলোর ধর্ম হচ্ছে DI ছাড়ায় সময় সঙ্কুচিত হওয়া এবং ধ্বাস গ্রহণের সময় প্রসারিত 
হওয়া । ee হুখপান রোগীদের জোর করে এই *বাসকা্ সংগঠনের ফল ফ:স- 
ফুসের সঙ্কোচন প্রসারণ ক্রিয়া ব্যাহত হর়। ফলে *বাস ছাড়ার পরও [qu অবশিষ্ট 
বায়; ফুসফুসের ভেতরে থেকে যায়। ew. উদ্ভীয়ান MO করার সময় মধাচ্ছদা 
(Diaphragm) পেশীটি অবাঁশঙ্ট বায়ুকে বের করে দিতে সাহায্য করে | কারণ 
*বাসত্যাগের পর যখনই পেটটা খালি করে ভিতরের WC টানা হয় তখনই মধ্যচ্ছদা 
পেশীটা আরো উপরে উঠে গিয়ে ফুসফঃসা্ঘত অবাঁশণ্ট UNIO বের করে দেয়। 
সুতরাং হণপাঁন রোগীরা এই sso নিয়ামত করলে *বাসকছ্টের হাত থেকে রেহাই 
গাবেন। পদ্মাসনে বসে শ্বাস নয়ন্তণ প্রাক্িয়া প্রাণারাম অভ্যাস করুন। হখপানির 
অব্যর্থ ওষুধ t 


“বাসপ্রণ্বাস স্বাভাবিক রেখে ৩০ থেকে ৬০ সেকেন্ড করে তিন অথবা চারবার 
পাঠের অবস্থান অদলবদল করে করবেন। অর্থাৎ, প্রথমে যাঁদ ডান পা বাম উরুর 


উপর রাখেন তবে পরের বার বশ পা ডান উরুর উপর রেখে করবেন। প্রত্যেকবার 
করার পর একবার করে শবাসনে বিশ্রাম নেবেন । : 


*ifelfssig উপকারিতা £ (xum সরোবরে epus পদ্ম সৌন্দর্য, 


শাস্তি ও একাগ্রতার প্রতীক। তাই মনঃসংযোগ 
সংযোগ ও জন্য পদ্মাপন 
মনাহ্থর করায় 


ধ্যান, সমাধি প্রভাত অভ্যাসের পক্ষেও এই আসন উৎকৃষ্ট । 
আসনাঁট নিষ্ঠার সঙ্গে 
অভ্যাস করতে পারলে দেহমন দ:ঢ় ও বাষ্ঠ হয়, সর্বোপার দেহ নীরোগ হয় । 


১৮ 


আবাসন 

নায় থেকেই এই আসনের অবস্থান আমরা বুঝতে পার । শব অর্থাৎ মৃতের 
ন্যায় অবস্থান করাই শবাসন। 

প্রণালী 2 চৎ হয়ে শুয়ে পা UID লম্বা করে ছাড়িয়ে দিন এবং হাত 76 jo 
শরীরের দু'পাশে চিত্রের মত মাটিতে রাখুন। এইবার চোখ বন্ধ করে মৃতের ন্যায় 
শুয়ে থাকুন। এই সময় হাত, পা প্রভাতি শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশের ন্যায় 
থাকবে। 

অন্য আর এক প্রকার শবাসন আছে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়,ন। হাত দ₹ট 
শরীরের দ£'পাশে যথারীতি রেখে মাটিতে বাঁ অথবা ডান দিকের গাল ও কান পেতে 
Tac সমন্ত শরীর আলগা করে চোখ বন্ধ করে শ;য়ে থাকুন। 

কতকগুলো আসন করার সমর চিং হয়ে শুয়ে শর করতে হয় । তখন fos 
হরে শুয়ে শবাসন করবেন। অনুরূপভাবে যে সমস্ত আসন করার সময় Gore হয়ে 
শুয়ে করতে হয় সেগুলোর বেলায় উপ, হয়ে শবাসন করবেন। 


সুর্য নমস্কার 
প্রণালী ৪. ১নং চিত্র £ পা সামান্য we mca ও মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ান। 
এবার হাত T. 10 জোড়া করে নমস্কারের ভাঙ্গমায় বুকের কাছে রাখুন গভীরভাবে 
কয়েকবার *বাসপ্র*বাস নেওয়া ও ছাড়া করুন। 


উপ্‌কারিত!ঃ (১) Qa. নমস্কারের কার্যকারিতা শংধুমান্র দেহের কোনো | 
একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর প্রাতাক্রয়া করে না, বরণ এর প্রতিক্রিয়া দেহের সমস্ত 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রাতফলিত z3! ফলে শরীরের ছোট-বড় প্রাতাটি আঁস্থ- 
সংযোগস্ছুলগযালর স্থাতস্থাপকতা বজায় থাকে | 


. 


২নং চিত 

২ msn s হাত দহটকে জোড়া ও সোজা করে কানের সঙ্গে লাঁগরে মাথার 
উপর তুলুন যাতে হাতের তাল; WIS সামনের দিকে ফেরান থাকে । এবার “বাস 
গ্রহণ করতে করতে কোমর থেকে শরীরের উধ্বাংশ পেছনের দিকে ব্যাক আরচিং 
( Back Arching ) করার মত বাঁকান। 
উপকারিত। 

(২) এই ব্যায়ামাট করাকালীন পেটের মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঘটে । ফলে: 
পেটের অভ্যন্তরে যে THUS যন্ত্র রয়েছে, যেমন পাকস্থলী, হজমের নাড়ী, 39e, প্লীহা 
্রভীতকে সুস্থ সবল রেখে বদহজম, কোষ্ঠকাঠিনা, পাতলা দান্ত প্রভাত রোগের 
হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে। 

৩লং চিত্র ঃ এখান থেকে *বাস ছাড়তে ছাড়তে শরীরের prit সামনের দিকে 


নামরে টো টাঁচং (Toe Touching) করার মত দ:’হাতের সাহায্যে মাটি স্পশ করুন, 
এবং কপাল হাঁটুতে ঠেকান। je 


উপকারিতা 


(e) এই ব্যায়ামাট করার ফলে ফুসফুসের কর্মক্মতা বাড়ে | এছাড়া রম্তচলাচলের 
পথে যেমন প্রচুর পাঁরমাণে আক্সিজেন উৎপাদনে সাহায্য করে তেমনি শরীরস্থ দষিত 
বায়; (কার্বন ডাই-অক্সাইড ) বের করে দিতে সাহায্য করে। এছাড়া এই ব্যায়াম 
নিয়মিত নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করলে ফঃসফ:সঘাঁটিত কোনো অসুখ সহজে হতে পারে 
EN e 
৪নং চিন্রঃ এবার হাতের তালুর উপর ভর ?দয়ে এ অবস্থায় হাঁটু ভেঙ্গে TUS । 
লক্ষ্য রাখবেন কপাল যেন হাঁটুর কাছ থেকে আলগা না হয়ে যায়। 


উপকারিতা 

(8) এই বা/য়ামাটর নিয়ামত অভ্যাসে মেরুদণ্ড নমনীয় ও কমনীয় থাকে । ফলে 
মেরুদণ্ডাস্থিত স্নায়ঃকেন্দ্রগ্ীলতে প্রভূত পরিমাণে রন্তচলাচল হয়ে তাদের সংস্থ ও 
সতেজ রাখে ।  উপরন্তঃ মেরুদণ্ড ্থাতস্থাপকতা বাড়িয়ে মেরুদণ্ডাচ্ঘত de 
জোড়া গ্নায়[কেও সতেজ রাখে। 

যোগব্যায়াম শুর; করার আগে এবং শেষ করার পরে কয়েক 'মানট শবাসনে বিশ্রাম 
শনতে হয়! না হলে কোনো আসনের উপকারতাই পুরোপণার পাওয়া যায় না! আর 
অন্যান আসন যতক্ষণ সময় দিয়ে করবেন শবাসনেও ঠিক ততক্ষণ বিশ্রাম নেবেন। 


২০০০৩ 


২১ 


এক তাল্রাক দুই তালাক বাইন Og 
নাসিম! সুলতানা/নীনা ইব্রাহীম 


“আমি সত্যরূপ গ্রীন্হর দ্বারা তোমার তোমার মন ও হৃদয়কে বন্ধন করছি । 
আমাদের পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের সঙ্গে একই হৃদয় হয়ে থাকুক ।৮__এই মন্দ্রোচ্চারণ 
করে যে নারী ও hs পরস্পরকে পরস্পরের জীবনে গ্রহণ করলেন, কিছুদিন 
না যেতেই তাদের সেই গাঁটছড়া বন্ধন ক্রমশঃ যাঁদ ?শাথল হতে থাকে ; সম্পর্কের 
মাঝখানে গড়ে ওঠে W.CE T দেয়াল, তখন আর তাদের হৃদয় মান্র একাট হৃদয় থাকে qi 
কেচ্ছা-কেলেংকারা, ছি-)ছকার, কোট'-কাছারী সব 'মালয়ে একাঁট উলঙ্গ সত্য উন্মোচিত 
হরে গড়ে সবার সামনে ৷ সমাজে তাদের বিশেষ পরিচিত থাকলে তো কথাই নেই, 
সাপ্তাহিক পাঁতকাগুলোর রসের খোরাক হয়ে দণড়ায় সেইসব হৃদয়ভাঙ্গার ঘটনা d তথ্য 
পাঁরসংখ্যান, দৈনিক খবরের আড়ালে কতটুকু সামাজিক এবং মানাঁসক facere 
ক্রিয়াশীল আমরা ভেবেও দোখ না। আর কতটুকুইবা আমাদের দণষ্টগোচর হয় । 
দৈনিক পাত্রকার 'নত্যাঁদনের eu. বড় খবর, জাতিসংঘ, লেবানন, মিসাইল, রাষ্টর- 
পাঁতর বিদেশ সফর, শান্ত পুরস্কার এবং আরো অনেক খবরের মধ্যে নিঃসঙ্গ একাটি 
খবর £ মোমেন! খাতুনের বিবাহ বিচ্ছেদ খবরটি এই রকম _ “প্রেম করিয়া 
বিবাহের ১ মাস যাইতে না যাইতেই এবং চোখের স্বপ্নের অঞ্জন না ম্াছতেই মোমেনা 
খাতুন (১৮) প্রোঁমক স্বামীর নিকট হইতে তালাকগ্রাপ্ত হইয়৷ বিধবা মায়ের বুকে 
ফিরিয়া গিয়াছে । বেড়া উপজেলার বসন্তপুর গ্রামের জনৈক মাঁফজউদ্দিনের ThE 
আলতাফ হোসেন (২২) একই গ্রামের মৃত ফঞ্জ শেখের কন্যা মোমেনা খাতঢনের সাথে 
দীর্ঘাদন প্রেম SEND গত জুন মাসে ?পতার.অমতে বাহ করে। পিতা-পুত্র 
মধ্যে মনোমালন্য সৃষ্টি হওয়ার এবং পিতাসহ অন্যান্য আত্মীয়দ্বজ্গনের চাপের মূখে 
বিবাহের ১ মাস পূর্ণ না হইতেই আলতাফ হোসেন নব বিবাহিত স্ত্রী মোমেনা 
খাতুনকে তালাক দিয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া চাঁলয়া গিয়েছে । মোমেনা মায়ের বুকে মাথা 
রাখিয়া এখন কাঁদে 1? (দৈনিক ইত্তেফাক )। মোমেনা খাতুনের বিবাহ বিচ্ছেদে 
সভ্য জগতের চলমানতা 3.4 হবে না কখনো, লভ্যাংশের খাতায় বাংলাদেশের, 
ক্ষাতবাদ্ধও ঘটবে না। তব: একটি সমাজের মনস্তাত্তক এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার 
সঙ্গে তা গভীরতাবে সল্লিবদ্ধ ৷ 

সমাজ বিজ্ঞানের জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ কয়ে জানা গেল, তান মনে, 
করেন না, বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে ব্যাপকভাবে মাথা ঘামানোর মত কোনো "falus আদো: 
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সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে | তাঁর মতে. যেহেতু কোনো সাঁঠক তথ্য পাঁরসংখ্যান 
আমাদের হাতে নেই এবং যতাঁদন তানা হচ্ছে ততদিন এ faac তেমন 122,3 বলা 
যায় না জোর দিয়ে । 

“ঝনাইদহ জেলায় গত ৭ মাসে ১১৭টি বিবাহ বিচ্ছেদ এবং রংপুরে গত দশ 
মাসে ৩০৫ট তালাকের খবর সাঁত্যই ভাবনার কারণ হবে না, যতাঁদন না বাংলাদেশের 
প্রাতাট উপজেলা এবং জেলার প্রকৃত হিসাব আমাদের হাতে পেশছাচ্ছে*__অধ্যাপকের 
কথা সত্য হলে বলতে হয়, সমস্ত ব্যাপারটাই আমরা সংখ্যা দয়ে যাচাই কার, চেতনা বা 
হৃদয় য়ে নয়। কাজেই সোঁদক থেকেও, বাংলাদেশ পাঁরসংখ্যান ব্যুরো এবং 
তথাকাঁথত সমাজ কল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়নমূলক সংস্থাগীল প্রকৃত প্রস্তাবে তথ্য 
পাঁরসংখ্যানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল না হওয়া পর্যন্ত মোমেনা খাতধনদের তালাকগ্রাপ্ডতি 
বাচ্ছন্ন ঘটনা হয়েই শোভা পাবে দৈনিকের পচ্ঠোয়। 


পুর্ব কথা! 


"The voice ofthe people isthe voice of 0০৫৮__মানব 498 
ঈশ্বর কণ্ঠ । এই মানব একাকী বা বাচ্ছিন্ন নয় £ স্মালত, যৌথ, য্স্ত এবং 
তৎসত্তেও স্বতন্ত্র | মানুষের বেচে থাকাটাই জরুরী ৷ mss» তার কাছে HW! 
আস্তিত্বের নিরিখেই মানুষ সমস্ত বস্তু ও বিষয়ের বিচার SUR fa প্রক্কাত ও পদ্ধাতর 
সতাকে মানুষ তার জীবনধারণের সতোর সমান্বিত করতে উৎসুক | এর মধ্যে রয়েছে 
দুটি মৌলক সূত্র ৪ পজেটিভ এবং নেগোটভ, গ্রহণ ও বঞ্জন-_এই দোলাচল। 
ঘ্‌ম থেকে জেগে উঠেই uS তার চারপাশে দ্যাখে একটি পরব সংশৃঙ্খল সমাজ 
ব্যবস্থা । আত্মীব*বাস, উদ্যোগ, [িববেচনা এবং সংষ্টিশীলতা ক্রমশঃ গড়ে তংলেছে 
শীব*ব প্রকাতি ও পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গাতপূর্ণ সেই সব সংস্কার, সম্পর্ক, মূল্যবোধ ও 
প্রত্যয়, যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সম্‌হ মানব জীবন। 


দুটি মানুষ EXE. কখনোই আঁভন্ন নয়! তার আছে নিজস্ব জীবন, পাঁরবেশ, 
সমস্যা, বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা, দায়িত্ব ও নীতি__এই বহমানতার মধ্যে মৌল চিরম্তনতা হচ্ছে 
জন্ম-মত7-বিবাহ, পজোঁটিভ ও নেগোটিভ ; গ্রহণ এবং বর্জনের সঙ্গে অন্তয্ন্ত 
বাস্তব অবস্থা! Tem স্বাতন্বযশচাহিত মানুষ মানে দুটি চিন্তার দ্বন্দ, ভাবনার সংঘর্ষ, 
ব্াদ্ধর লড়াই। এবং এভাবেই মানুষ মান:ষের কাছে আঁবচ্কৃত হয়েছে, গড়ে তুলেছে 
স্বাধীনও নিরপেক্ষ মল্যবোধে। সারে বলেছেন ‘Van is condemned to be free’ ; 
_ _্বাধীনতাই তার চারিন্া। স্বেচ্থাচারই তার স্বধর্ম। যে মংল্যবোধে সে প্রাতাণ্ঠত 
সেই scq আরোপিত নয়, faxo নয়; sax s ia pe । মান্য এবং 
স্বাধীনতা অচ্ছেদ্য ৷ 

কখনো কখনো তার স্বরূপ সর্বগ্রাসী, আত্মধবংসী, শৃংখলা ও পারম্পর্যহীন ৷ SIR 
তার দ্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনেই তাই তৈরগ করেছে তার জীবনযাপনেয় প্রামাণ্য 
নৈতিক মানদণ্ড, সামাজিক প্রথা, সংস্কার, পাঁরবারিক রীতিনীতি, আইন ও কর্তব্য ! 
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অন্ত সত্তায় মানুষ স্বাধীন, Teu. পারপাশ্বিকতা তথা aeq প্রকাতি এই দনরঙ্ক;শ 

- জ্বাধীনতাকে অনুমোদন করে না কখনো । তাই আচরণের ক্ষেত্রে তৈরী হয় নিয়মনীতি, 
চিন্তার ক্ষেত্রে দ্বন্ব । এবং সেখানে অধিকারও শ্রেণী সংগঠনের প্রশ্ন একটি বড় nd 
হিসেবে দেখা দেয় | অবশ্যই তাতে করে বলা যায় না, উৎপাদন পদ্ধাত এবং সম্পান্তর 
[ববতনশীল {বিকাশের মধ্যে দিয়ে যে সমাজ কাঠামো এসেছে তা CIEN 
প্রকার নিয়ম ও চিরন্তনতার অধীন। প্রকাতিগত স্তরাবন্যাস শ্রেণী চেতনার একাটি 
মৌলিক বিষয় তবে এসট্যাব্লসমেন্টের সঙ্গে তা "Ka.$ নয়। চিন্তা ও বুদ্ধির 
বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সাম্ট বিবাহে থেকে জোড়বদ্ধ পাঁরবারের উদ্ভব ঘটে । 
সমাঁচ্ট বিবাহ শীবচ্ছেদ বা তৎসংকান্ত নিরমনীতির কোনো বালাই ছিল না। জোড়ব্ধ 
পরিবার এবং তার থেকে এক স্বামী এক sula পরিবারের Sis qe স্তরগুলোর মধ্যে 
আসছে কৃষি, শি্প এবং শ্রম শান্তর পাঁরবর্তনের পর্যায় । এই স্তর পর্যায়ে এসে 
নারীর বানময় মূল্য দেখা দেয়, যা সমান্ট গববাহোদ্ভুত আদম সাম্যবাদী সমাজে দেখা 
যায় না। ওই পর্যায়ে মাতৃতান্রিকতার চাড়ান্ত বিপ্রব ঘটোছিল বলা বায় । 


পরবতাঁতে সতীত্ব এবং সন্তানের পিতৃত্বের প্রশ্নে পুরুষ নারীকে সম্পূর্ণভাবে 
তার অধীন করে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী হত্যা দায়ও পুরুষের আঁধকার প্রয়োগের মধ্যে গণ্য 
করা। এঙ্গেলসের 'পাঁরবার, ব্যান্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপাত্ত' বইতে নেপো- 
লিরানের কোড় থেকে আলোচনা করা হয়েছে। এক স্বামী এক স্ত্রীর গাঁরবারে এসে 
বিবাহ প্রথার বন্ধন অনেক বেশী পাকাপোন্ হয়েছে। প্রাচীন যূথবদ্ধ যৌনাচার এবং 
পরে জোড়বদ্ধ পারবারের মতো তখন সম্পকচ্ছেদের স্বেচ্ছাচার ওই পর্যায়ে প্রায় নেই 
বললেই চলে? এই স্তরে কেবল স্বামীই Tanz বন্ধন ছেদ করে স্ত্রীকে ত্যাগ করার 
ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ এঙ্গেলসের ভাষ্য অনুযায়ী ঃ চিন্তা ও ব্াম্ধর ক্ষেত্রে শুরুর 
মহত থেকেই নারী পদুরুষের সম্পর্ককে মানবাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা 
হয়ান। 'বিবাহ প্রথার ভিত্তিতে যখন এই সম্পর্ককে যাচাই করা হলো, তখনো তার 
প্রধান স্তম্ভ হলো সামন্ত-সামাঁজকতা এবং অদ্যাবাঁধ তা পঃশজবাদী মালিকানা সম্পর্কের 
vr থেকে মেয়েরা ক্রমাগত সামন্ত সমাজ যথা আজকের 
পযন্ত প্রয়োজনে কুক্ষিগত , ব্য য়েছে এবং 

সম্পাত্ত হিসেবে গণ্য হয়েছে। ৪8375) 


এই দেশ এই সমাজ ঃ ধনী গরীবের সংসার 


মীরপরের একটি এলাকা ভাসান ট্যাক। ৯৯৭৭ সনে রাজধানী ঢাকা শহর থেকে 
বাস্ত,হারা ও ভাসমান জনতাকে পানর্বাসনের লক্ষ্যে যখন দত্তপাড়া, টঙ্গী, ডেমরা 
প্রকণ্পের সূত্রপাত হয়োছল, সে সময় এই এলাকাটিও তার অন্তভূ্ত হয়, Cum. 
মানষের একটি বিরাট অংশ যেখানে স্থানান্তারত | এই এলাকার এক জরীপ দেখা 
গেছে, ১০০% জন মহিলার মধ্যে ৬০% জনই তালাকপ্রাপ্ত এবং একাধিক বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ প্রায় [তিরিশ হাজার জনবসাতি পূর্ণ এলাকাটিতে খেটে খাওয়া, মেহনতি 
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পেশায় নিয়োজিত মানুষের সংখ্যাই বেশী । এই জন মানুষের মধ্যে ১০% বেশী মেয়েও 
নেই যারা এক স্বামীর ঘর করছে। 

হালিমা নামের একজন নারা শ্রামকের কথা এখানে বলা যায় যে পাথর ভেঙ্গে তার 
মায়ের সঙ্গে সংসার চালায় । চৌদ্দ বছর বয়সেই পর পর চারজনকে বয়ে করে, চার- 
বারই তালাকপ্রাপ্ত হয় সে। হালিমা তার আইনগত আঁধকার আদায় করে নিতে গারেনি 
চারজন স্বামীর একজনের কাছ থেকেও! কেননা কোর্টের আঙিনা পর্যন্ত যেতে যে 
«eye, সামর্থ, ধৈষ প্রয়োজন, তা তার নেই । 

কুণ্টয়ার মেয়ে সাজেদা, যৌতুকের একবান {টনের জন্য তার প্রথম [বিয়ে ভেঙ্গে 
যায়৷ দ্বিতীয়বার বিয়ে হয় একজন রিক্লাচালকের সঙ্গে। দ্বিতীয় স্বামীর দ্বারা সে 


"_ অসংখ্যবার তালাকপ্রাপ্ত হয় এবং ওই অবস্থাতেই তিনটি সন্তানের মা হতে হয় তাকে । 


সাজেদা এখন বিয়ের কাজ করে নিজের পেট চালায়। 

সমাজে এই সব সাজেদা বা হাঁলমাদের কোনো শারীরিক নরাপত্তা নেই। এই 
শৃনরাপত্তাহীনতার কারণেই তারা নিগৃহীত ও লাঞ্চিত হয়েও ফ্রিম্টাইলে তালাক দেওয়া 
স্বামীর ঘর করে। 

গ্রামাণুলে অন্ততঃ ৩০টি তালাকের ক্ষেত্রে ২০টিতেই দেখা যায় ঈবামী কোনো রকম 
আরাবীউ্রণন বা সালিশে ধার ন। ধেরে একাধিক বিবাহ করছে। প্রথম স্ত্রী যখন বাদী 
হলো, দেখা গেল, বহ? পঝেই স্যামী বিশেষ বিশেষ কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে sulco 
তালাক দিয়েছে কাগজে-কলমে, এমনাঁক তালাকনামাতে সালিশ axis ও স্ত্রী পক্ষের 
সম্মত স্বাক্ষরের মাধ্যমে তার দেনমোহর বা খোরপোষের টাকাও 'মটিয়ে দয়েছে। এই 
'সমন্ত ক্ষেত্রে ওই বাত রমণীর চোখের জল নষ্ট করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না; 
কেননা বাংলাদেশে একশো জন মাহলার মধ্যে পাঁচজন মান্র তার ফারিয়াদ নিয়ে আদালতে 
খাবার সামর্থ রাখেন। এবং এদের বাস মেট্রোপালটান শহরগলোতে । 

১৯৭১ সনের আগের এক তরফা তালাকের এখন অনেক পারবত'ন হয়েছে। এখন 
পান্রীপক্ষ নিজেরাই অনেক ক্ষেত্রে তালাকের জন্য এাঁগয়ে যায়। আঁধকাংশ বিয়ে অবশ্য 
ভাঙছে গ্বামীর দিক থেকেই ৷ গ্রামাণ্চলে অর্থনৌতক সমস্যা বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার 
একটা বড় কারণ ৷ যৌতুকের জন্য একটি মেয়ে দু'মাস, ছ'মাস, বড়জোর এক বছর 

স্বামীর ঘর করে, পরে তাকে খালি হাত-পায়ে করে আসতে হয় বাপের সংসারে । 

ভাদমান জনগোচ্ঠী__যারা ধানকাটা, মাড়াই, চৈত্র-ফসলের কাজ, নালাকাটা, বেত 
‘বোনা, শহর এলাকায় ঘর-বাঁড় মেরামত ও তৈরীর কাজে জাঁড়ত সেই শ্রেণীর পুরুষেরা 
সাধারণত দুই বা ততোধিক বিবাহ করে । এদের কর্মস্থলের ঘন ঘন পাঁরবর্ত'ন হয়। 
দেখা বায়, এইসব ভাসমান পেশাজীবী পুরুষেরা নতুন কর্মস্থলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
বারের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করে, পরে কাজের মরসংম শেষ হলে ওই [ববাহকে তারা 
অস্বীকার করে চলে যায়। যেহেত্ বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের আঁধকাংশ [বিয়েতে 
কাঁবন হয় না এবং বর্তমানে যে আইন চাল; রয়েছে, কাঁবনে স্বামী যাঁদ alc 
তালাকের অধিকার প্রদান করে থাকে তবেই সেক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে 
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পারবে। আইনের এই আধ্বানক 1বধানও মেট্রোপিটান সাম্রাজ্যবাদের করতলে [i 
Tawjs বিহীন পল্লীগলোতে ( পল্লী বদহ্যতায়নের তৎপরতা সত্বেও ) পেশছায় না, 
সেহেত? তথাকাঁথত আইনের আঁধকারও তাদের জন্য নয়। 


নামে মান্ স্বামী রয়েছে, এ রকম বহর মেয়ে বাভিন্ন এন. জি. ও (বেসরকারী 
প্রাতণ্ঠান ) এবং বাভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করছে। সামাজক Tagen 
প্রয়োজনে মানসিকভাবে এই সমস্ত মেয়েরা বিচ্ছেদ, দেনমোহয় অথবা ভরণপোষণের 
দাবী-দাওয়া সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে। শহধুমান্র একাঁট বিয়ের লাইসেন্স 1নয়েই তারা 
সন্তুষ্ট থাকতে চায় । 

SPART একটি গার্েন্টস-এ কাজ করে। বিয়ের দ:’'বছর পর যোত;কের 
কারণে তার স্বামী তাকে তালাক দের। কোর্টে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ান । মুখে মুখে 
তালাক । ফখরল্লেসা খোরপোষ আদায়ের চেছ্টা করোছল, গ্রাম পণ্টায়েত তাতে বাধা 
প্রদান করে। ফখরংল্নেসার আবেদন গ্রাম পণ্টায়েতকে 'ডাঁওয়ে আরো উর্ধ্বতন মহলে 
পোঁছাতে পারেনি । কেননা ফখরদন্নেসা কোনো নাম নয়, একটি শ্রেণী এবং এই 
শ্রেণীটি আঁধকারের প্রশ্নে শোত হচ্ছে ক্ষমতাবান প্রভুদের দ্বারা । 


টাংগাইলের জামেলা, ঢাকার একট উঠাঁত গার্মেন্টস-একাঞ্জ করছে। তার বিরুদ্ধে 
তার স্বামীর আভযোগ, স্ত্রী দার্ধাঙ্গী। সাধারণত বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে এ 
ধরনের আঁভযোগ, বাংলাদেশে বিশেষত গ্রামাণুলে শোনার কথা নয়। আদালত 
জামেলোকে ৯ হাজার টাকার els দিয়ে 1ছল। কিন্ত তার স্বামী উচ্চ আদালতে 
আপাঁল করলে জামেলার আর লড়াই করা সম্ভব হয়ান। ঢাকা শহরে এ রকম 
অসংখ্য গার্মেন্টস রয়েছে, সেখানে জামেলা, শাহানা, ফখর/নেসার মত ভাগ্যাবড়াম্বত 
মেয়েরা কাজ করছে। এই সমস্ত প্রাতণ্ঠানে অন্ততঃপক্ষে একশ’ পণচশ জনের ভিতরে' 
পণচশ জনই তালাকপ্রাপ্ত। এরা তালাকের শিকার । Tau বিচ্ছেদের অধিকার 
কাবিন ও দেন মোহরানার suia, এবং বিবাহ ও বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারীদের পক্ষে 
যে সমস্ত বিধান চালু রয়েছে তার থেকে সম্পূর্ণ বাণ্চত এরা ৷ 

এতো গেল শ্রমজীবী মানব ও “নীচ; তলার" মানুষের ঘর সংসার ও ঘর ভাংগার- 
চালচিত্র ! এবার দেখা যাক আমাদের উত্চু মহলের অবস্থাটা Te রকম । আমরা 
দ:চারটি ঘটনা তুলে ধরাছি যা থেকে অবস্থা কিছুটা আঁচ করা যাবে। 

(ক) উচ্চ শাক্ষিত সন্দরী মাজত তরুণী দেখে শুনে যোগ্য এক বাঁগ্তকে জীবন' 
সঙ্গীরূপে বরণ করোছিলেন। কত্ত; সুখের সংসার সন্দেহের আগুনে পুড়ে তাল। 
তার অপরাধ সে আকর্ষণীয়া। স্বামী তাকে ঘরে তালাবদ্ধ করে কাজে যেতেন! 
এক পৰ্যায়ে সে মাঁহলা বাবা মায়ের কাছে ফিরে আসেন। কিন্ত; স্বামী তার সন্তানের, 
Tere গ্বাকার করেনান ৷ 

(খ) জনৈক প্রাতাণ্ঠত কাঁব প্রথম স্ত্রীকে পাঁরত্যাগ করেছেন প্রোমকার জন্য ৷ 


স্মীকে অত্যন্ত পীড়ন করে তান ‘মোহরানা বুঝে পেয়েছেন, এই মর্মে স্বাক্ষর কাঁরয়ে, 
নিয়ে তাকে তালাক দেন। 
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(s). জনৈক নৃত্য শিল্পী. স্বামীর সাথে তার অবানবনা থাকলেও তিনি আপ্রাণ 
চেস্টা করেছিলেন মানিয়ে চলতে । তার সাংকাতক ক্রিয়া কাণ্ড থেকে নিজেকে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছন্ন করে স্বামী সন্তান fac সৃখী হবেন ভেবোছলেন। মায়ের বাড়ী 
সপ্তাহখানেকের জন্য বেড়াতে এসৌছলেন ছেলেকে Tama কিন্তু ফেলে আসা 


ঘরখাঁন ফিরে পাননি। 


(ঘ) 'বদ্বাবদ্যালয়ের ডিগ্রী ধারণী এক যাঁহলা একট কন্যা সন্তানের মা হয়োছিলেন 
চ্বামীর যৌন কাত ও লাম্পট্যকে মেনে fati অসহ্য যন্দ্রণার মধ্যে দিন যাপন 
করেছিলেন ৷ চ্বামীকে পরিত্যাগ করলে সমাজে ধনন্দনীয় হবেন, পাঁরবারক সম্মান 
ক্ষুণ্ণ হবে, সন্তানকে হারাতে হবে এই ভয়ে সব বিচারে সহ্য করেছেন। কিন্ত 
যোঁদন স্বামী নতুন বিয়ে করে দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে এনে তুললেন সোঁদন তানি ফিরে 
এলেন বাবার বাড়ী । সম্মানিত qu চারন্রের অপবাদ Tcp নিজের অপরাধের 
গারুত্ব দ্থালন করেছিলেন । 


genas ঘটনার নাঁয়কারা তাদের আইন সদ্য {ববাহকে ?টাকিয়ে রাখতে বা ভাঙতে 
আইনকে জনূকূলে পানান। যেটুকু আইন তাদের জন্য রয়েছে তাকেও যথাযথ ব্যবহার 
করতে পারেনান। কেননা আইনের মধ্যে এত ফাঁকি রয়েছে যে লড়তে গেলে সময় 
শান্ত ও সম্পদের অপচয় হয়, ফলাফল শা! দ্বিতীয়ত, সামাজিক অসহযোগিতা, 
আইন সম্মত বিচার পেতে, যে পথে যেতে হয় তাতে বাদ [বিবাদী আইন আদাণত 
সব গিলে, কদ'মান্ত পাঁরাস্থতির উদ্ভব হবার সমূহ ভর়-সমাজে নিন্দিত ও 
আলোচিত, এক কথায় লোক লঙ্গার শঙ্কা! এই ভয়ে অনেকেই আইনের সাহায্য 
নেয়া থেকে বিরত থেকেছেন । এ আইন হচ্ছে এক হাতে দিয়ে আর এক হাত দিয়ে 
fac নেওয়া ! 

যে সব ঘর ভাঙার ছাঁব উপরে তুলে দেয়া হলো তা নিত্যাঁদনের হাজারো ছবির 
কয়েকাঁট xm) উপরোন্ত ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে মূলতঃ স্বামীদের কারণেই তালাক 
বা বিচ্ছেদের ঘটনাগুলো ঘটছে । অথচ প্রচলিত আইন/মুসালম আইনে এতদসংক্রান্ত 
fag, বিধান ররেছে। আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এ [বিষয়ে fem, আলোকপাত 


করাছ। 


মুসলিম আইন 

মুসলিম বিশ্বের দেশগনীলতে ইসলাম ধর্মীয় আইন অনুসৃত হয়ে আসছে৷ 
সময়কালের পাঁরপ্রোক্ষতে যাঁদও তার রদবদল ঘটেছে তবু দেশওয়ারী এর প্রক্কাতগত 
ভিন্নতা রয়েছে, এবং মুসাঁলম আইন 1হসেবে এর আঁভন্ন তাৎপর্য রয়েছেই । 

ইসলাম ধর্মে স্বামীকে যেমন স্তীকে তালাক দেবার সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, 
তেমন স্বাধীনতা স্তীদের ক্ষেত্রে দেয়া হয়ান | অর্থাৎ গ্বেচ্ছা-প্রণোদত হয়ে কোনো set 
তার গ্বামীর সঙ্গে সম্পকরচ্ছেদ করতে পারে না। যাঁদও ইসলামের প্রথম যুগে স্ত্রীদের 
তালাক দেবার দণ্টান্ত ররেছে। হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর এক সাহাবা সাবেত বিন, 
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কায়েসের ঘটনাটি এর নাঁজর ৷ শুধুমাত্র কুৎসিৎ__এই কারণে তার স্ত্রীরা তাঁকে মন 
থেকে গ্রহণ করতে পারেনান এবং সেজন্য তারা বিচ্ছেদ প্রার্থনা করে রসলের কাছে 
আঁভযোগ করোছিলেন। হজরত (সঃ) তাঁদের প্রার্থনা মঞ্জ্র করেছিলেন, তবে 
সেক্ষেত্রে স্বামী প্রদত্ত সম্পাত্ত ফাঁরয়ে দেবার Tafasta তাঁরা {বচ্ছেদ পেয়োছলেন ! 

এ পর্যায়ে মুসাঁলম পাঁরবার আইন সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে | 'মুসালম 
পাঁরবার আইন' আয়ুব খানের শাসনামলে গৃহীত ‘১৯৬১ 'সালে মুসলিম পাঁরবার 
আইন ৮ নং আঁডন্যাদ্স। এই আইনে মেয়েদের জন্য যতটুকু অধিকার সংরক্ষণ করা 
‘হয়েছে তার সংক্ষপ্ত সার এ রকম ৪ 


বহু বিবাহ 


সপত্নীর সঙ্গে বসবাস বা স্বামী কর্তৃক পাঁরত্যন্ত হওয়া দুই একজন রমণীর জন্য 
অবমাননাকর ও যন্ত্রণাদায়ক । এই অবস্থা পাঁরবর্তনের জন্য বা বহ: বিবাহ প্রশমনের 
জন্য সালিশ -পাঁরষদের কথা বলা হয়েছে। সালিশ পরিষদের অনুমাত ছাড়া sal 
বর্তমান থাকা সত্তেও পুনাবিবাহ করলে স্ত্রী বা স্ীগণের সমস্ত দেন-মোহরের টাকা 
পাঁরশোধ করতে হবে | স্বামী যাঁদ এককালীন তা পাঁরশোধ না করেন, তাহলে তা 
বকেয়া রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাবে। যাঁদ কেউ সালিশ পাঁরষদ ও স্তর অনমাত 
ছাড়া বিবাহ করেন এবং তা প্রমাণ হলে এক বৎসর পযন্ত বিনাশ্রমে কারাদণ্ড অথবা 
পাঁচ হাজার টাকা পযন্ত জরিমানা, অথবা উভয় প্রকারে দন্ডনীয় হবেন। 


তালাক 
স্বামী ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় যে কোনো কারণে কিংবা বিনা কারণে স্ত্রীকে 


তালাক দিতে পারবেন তবে তাকে নির্ধারিত দেন-মোহরের টাকা পাঁরশোধ করতে 
'হবে। দেন-মোহর পরিশোধ না করলে সে ব্যান্ড দণ্ডিত হবেন। 


স্তর স্বামীকে তালাক দিতে পারবেন তখনই বাঁদ স্বামী বিবাহকালীন চুঁন্ত কাবিন 
নামাতে স্ত্রীকে তালাক দেবার আঁধকার দিয়ে থাকেন। 


স্বামী বাঁদ স্ীর ভরণ-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ না করেন তাহলে স্ত্রী বা তার 
অভিভাবক স্থানীয় চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করতে পারবেন। চেয়ারম্যান স্বামীর 
আয় অনুসারে খোরপোষ 'নাঁদষ্ট করে দেবেন। 
দেন-মোহর 

বিবাহনামা অনুসারে মোহরানার টাকা স্ত্রী দাবী করলে তা তৎক্ষণাৎ পাঁরশোধ 
করতে হবে। এই হচ্ছে বাংলাদেশের ম:সাঁলম পাঁরবার আইনের সারমর্ম । 


৯৯৬৯ সালের আঁডন্যা*স অনুযায়ী তালাক সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে কতগুলো 
ফরম/ালিটি রাখা হয়। যেমন তালাক ঘোষণার পর স্বামী বত শীঘ্র সম্ভব চেয়ার- 
মানকে লিখিত নোটিশ দেবেন। এবং নোটিশের একটি নকল স্ত্রীকে দেবেন। 
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অন্যথায় এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা জাঁরমানা হবে ।' 
তালাক প্রত্যাহায় না হলে চেয়ারম্যানকে নোটিশ দেবায় পর নব্বই দিন আতবাহত না 
হওয়া পর্যন্ত বলবৎ হয় না। 


তালাক ব্যতীত অন্যভাবে বিচ্ছেদ হলে, যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে খোরপোষ না 
দলে, আইন অনঃসারে অন্যফে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন 
করতে পারেন। চেয়ারম্যান বিষয়াট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি 
সালিশ পারষদ গঠন করবেন। এবং এই সালিশ পাঁরষদ স্বামী কর্তৃক দেয় অর্থের 
পাঁরমাণ নির্ধারণ করে একটি সাঁটাঁফকেট দিতে পারবেন । স্বামী বা snl নির্ধারিত 
সময়ের মধ্যে fasse ফি দিয়ে সাটিশিফকেটটি পুনাববেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট মহকুমা, 
আঁফিসারের নিকট আবেদন করতে পারবেন এবং তার সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত । সে: 
ক্ষেত্রে এর বৈধতা সম্পর্কে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। কাবিন নামায়: 
দেনমোহর পরিশোধের পদ্ধতি সম্পকে কোন উল্লেখ না থাকলে দেনমোহরের সমস্ত 
অর্থ স্ৰী দাবী করলে তা তৎক্ষণাৎ স্বামী ?দয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। মুসালম 
{ববাহ আইন মোহরানা প্রথাকে মেয়েদের একাঁটি অধিকার হসেবে চিহ্নিত করে। 
আমাদের সামাঁজক মনন্তত্বও তাই-ই বলে। কিন্ত মূলতঃ কি তাই? দেনমোহর 
ক নারীকে পণ্য িসেবে উপস্থাপিত করে না? স্মরণ কাঁরয়ে দেয় না দাসয্‌গকে ? 


মূল্যবোধ পাঁরবর্তনশীল, তাই একযুগে বা ছিল অধিকার আজ তাই-ই অবমান- 
নাকর। আইনের জন্যে নতুন নতুন নীতিমালা প্রণীত হচ্ছে, গৃহীতও হচ্ছে, Teu. 
মৌলিক পরিবর্তন esum কি? ১৯৬১ সালের মুসলিম পরিবার আইন তৎকালীন: 
পাকিস্তানের মাহলাদের সৎ, সাহস ও সংগ্রামে আঁজত ফল। যাঁদও অসম্পূর্ণ, 


«Fes! , 
হিন্দু আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ 


১৯৪৬ সালের আগ পর্যন্ত feen আইনে স্তর ত্যাগের ব্যবস্থা থাকলেও, স্বামী 
ত্যাগের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। :৪৬ সালে প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদের ওপর আইন পাশ 
হয়। ১৯৫৫ সালের হিন্দ; বিবাহ আইনের ১৩ নং ধারায় বিচ্ছেদের কতগুলো 
নিদি্ট কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন £ ধর্মান্তর গ্রহণ, ব্যাভচার, যৌনব্যাধ,. . 
sace বিকৃতি, Tax me) হওয়া, কুষ্ঠ রোগ, সন্ন্যাস গ্রহণ এবং দাম্পত্য কত'ব্যে বিরত 
থাকা। ১১৭৬ সালে এই আইনে সংশোধনী দেওয়া হয় এবং {বিচ্ছেদের শরতাবলীর 
পারব্ত'ন ঘটানো হয়। বিচ্ছেদের CIS TCU SU কুষ্ঠ ও যৌন রোগ সম্বন্ধে যে 
তন বছরের সময়কাল fare) ছিল, সেই সময়কালটি সংশোধিত আইনে তুলে দেয়া 
হয় । Judicialsepapration অর্থাৎ আইনগতভাবে পৃথক বসবাসের fei ছয়ে 
যাবার পর "হিন্দ; বিবাহ আইনের বিধান মত দহ'বছরের পরিবর্তে ১ বছর সহবাস না, 
করলে বিচ্ছেদের জন্য আবেদন আনা যেতে পারে বলে সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে। 
হিচ্দু বিবাহ আইনের ১৩ নং ধারায় সঙ্গে xS ১৩-এ এবং so-T4 উপধারায়ও, 
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-auwene পাঁরবর্ত'ন ঘটানো zu! — fus. বিবাহ আইনে বিয়ের পর তিন বছর 
আঁতবাঁহত না হলে 'বচ্ছেদের ব্যবস্থা নেয়া যায় না বলে যে বিধান আছে তার মেয়াদ 
এক বছর করা হয়েছে সংশোধত আইনের ১৪ নং ধারায় পাঁরবত'ন ঘটিয়ে ৷ 


বাংলাদেশের নারী সমাজ ভাদের অধিকার নিয়ে ভাবেন না 


‘বিবাহ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্ষেভাবে বহন ৷ অর্থাৎ বিবাহ শব্দের 
মৌলিক তাংপর্ দাঁড়াচ্ছে ‘যাকে ?বশেষভাবে বহন করা হয়'। তাহলে আক্ষারক এবং 
ব্যবহারগত ". অর্থেই বিবাহ শব্দটি মেয়েদের জন্য অসম্মানজনক। 


মুসালম বিবাহ একাট চুক্তি । এই বিবাহ gez শতণাঁদ নিদছ্ট ফর্ম কাবিন 

“নামায় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা থাকে । এবং এই সব শতণবলী যথাযথ পূরণের 

মাধ্যমে বর-কনে, আঁভভাবক, উকিল, সাক্ষী ও কাজীর স্বাক্ষর করতে হয় এই কাণবন 
নামায় । 


এই fqq দ্ালল, (কাবিননামা) পারবারক জীবনের একটি আঁত মুল্যবান 
দলল। ?বশেষ করে মাহলাদের জন । পুরুষ প্রধান সমাজ তাদের Te দচ্ছে তাঁর 
নাঁজর এই দলিল! few. ঢাকা শহরের 'বাভন্ন স্তরের মাঁহলাদের সাথে আলাপ 
করে দেখোঁছ আধকাংশই জানেন না কাঁবননামাতে ক লেখা আছে । বেশীর ভাগই 
স্বাক্ষর করেনান ৷ তাদের পক্ষ থেকে আভভাবকরা স্বাক্ষর করেছেন। তারপর এই 
দাঁললটি একাট শাধারণ স্মারকালাঁপ হিসেবে গণ্য হয়েছে। কেউ এট ng করে তুলে 
রেখেছেন, কেউ বা হাঁররে ফেলেছেন। এটা য়ে বিশেষ মাথাও ঘামানান, কোনো 
আগ্রহ বা কৌতূহল নিয়ে গড়ে দেখেননি ওতে ক লেখা আছে। 


আঁশাক্ষত বা অর্ধাশাক্ষত মাহলাদের এ বিষয়ে অজ্ঞানতা স্বাভাবিক এবং ক্ষমাহ*। 
fes.Tefws মাঁহলাদের এই অজ্ঞানতা দিস্ময়কর । আইন তাদের জনা সামাঁজক 
ও পারিবারিক জীবনে কতখানি আধকার 'নাঁদষ্ট করেছে এ বিষয়ে তারা Tam; জানেন 
না। তাদের সামাজক অবস্থান সমাজে "SINUS অনেক লীচে নিদিষ্ট d এবং তারা 
এই আইনের মর্যাদা ও স্বাকাতিহান জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ করে আপোষ করছেন, 
দন যাপন করছেন। 


কাবিন নামাতে স্ত্রীদের ক ধরনের সুযোগ-সুবিধা, কতখানি আত্মনিয়ল্ঘণ অধিকার 
দেয়া হয়েছে এ বিষয়ে তারা অবহিত কনা এ Tata এক জরীপ করা হয়। 


এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৮০% কিছুই জানেন না। এদের অনেকে যোহরানার 
অঙ্ক ঠিকমত বলতে পারেননি । শতকরা ৬০ জন মোহরানার অগ্ক ঠিক জানেন SUD d 
শতকরা ৩০ জন বলতে পেরেছেন কাবিনে তার স্বামীকে তালাক দেবার জাঁধকার আছে 
বলে৷  গ্বামী বিদেশে থাকলে ভরণপোষণ না করলে তানি তালাক দিতে পারবেন। 


_কাবিনে লেখা বিষয়বস্ত সম্পর্কে যার! জানেন না ভাদের কয়েকজন 
চালনা চৌধুরী ( গাহণী ) ; মাহসুদা খাতুন ( অধ্যাঁপকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা 
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শবধ্বাঁবদ্যালয় ); অধ্যক্ষ সৈয়দা শামসে আরা বেগম ( সিন্ধেণ্বরী গার্লস কলেজ ); 
অধ্মাঁপকা নাইমা আলী ( সমা বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিদ্ববিদ্যালয় ); গীতি আরা 
চম্পা ব্যবস্থাপনা পাঁরচাঁলকা এডকম এডভার্টাইজার ); অধ্যক্ষ. হোসনে আরা 
শাহেদ ; নাজমা রনবী ( গাহণী ); প্রভাষক আনোয়ার জাহান; অধ্যাঁপকা রববাঁ 
রহমান; নাইমা মনসুর (গৃহিনী); মিসেস ওয়াদুদ (ফার্মাসিস্ট ; জাহানারা 
আহসান (গাহণী ) ; exp ফাতাহ (1শক্ষারতরী, মোহাম্মদপুর গাল'স স্কুল) 
সাহেদা আলতামাস (নৃত্য শিল্পী ) ; মুনিরা ইকবাল ( সহকারী অধ্যাপিকা, সেন্ট্রাল 
উইমেন্স কলেজ ); অধ্যপকা কাজী মাদনা ; রোকেয়া রহমান ( শক্ষয়িত্রী, ভিকারহ- 
ননেসা নূন স্কুল) ; মাহবুবা রাশিদা ( শিক্ষায়ি্রী, অগ্রণী স্কুল); নামুন আরা 
হক (mae ); সোঁলমা খালেক (প্রভাষক, আদমজী কলেজ) ; রাঁহমা পাশা 
( গহণা ) ; হামিদা খাঁমদা খানম: প্রভাষক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ) ; 
রান: মহাঁসন (গ্হঁহণী ) ; দিনারজাদা মাহফুজউল্লাহ ( কর্মজীবী ) ; হাজেরা মতিন 
(গাঁহনী ); মালেকা বেগম (সম্পাদক, সাঁচত সন্ধানী); গাঁত বল্লাহ (পোশাক 
ডজাইনার ) ; মুনিরা ইমদাদ (ব্যবসায়ী); জনাত রেহানা (sime); লায়লা 
হাসান (নৃত্য শিপা ) ; রওশন আরা আন্তার ( গৃহিণী ): জোহরা রহমান (গৃহিণী) 
পারভিন কাদের ( গৃহিণী ); সেহেলী চৌধুরী ( গঁহণী ) ; হালিমা বেগম (প্রভাষক' 
[তিতুমীর কলেজ ) ; সোঁলনা বেগম (গৃহিণী); সাছেদা আলম (সংবাদ প্রযোজকা, 
বাটাভ ) ; কানিজ সারোয়ার খান ( ভিঁডও ফটোগ্রাফার ) ; মমতাজ বেগম (প্রভাবক, 
বদর;ন্নেসা কলেজ); Tam হক (গহণী ); সেহেলী সুলতানা ( গৃহিণী); 
জাম্বাতুল ফেরদৌস (গৃহিণী); বুরজাহান বেগম (এক্সরে বিভাগ, ডায়াবোটক 
এসোসিয়েশন); নাদেরা খাতুন (গ্যঁহণী ); সালেহা বেগম (গৃহিণী); cumul 
খাতুন (anime); পিয়ারা বেগম (eredi); আসিয়া খাতুন (গ্ৰহণী); 
নাগনা রহমান (গৃহিণী); জোরো খাতুন (ries ) 5 তাহমিনা সিরাজ (গাাঁহণী) 
ফরিদা বেগম Corus); নাঁগস হোসেন (গ্াঁহণী ) ; রহিমা বেগম (গৃহিণী); 
আফরোজা ফেরদৌস (গ্াঁহণী ); হোসনে আরা ফেরদৌস (গঢ়াহণী ) ; mE 
কাঁবর (গৃহিণী); সালেহা আধম ( গ্রাহিণী ) ; বেগম বুলবহল আহমেদ (scient) ; 
রান্রিয়া খাতুন (গৃহিণী ); মালেক পারভিন (গৃহিণী); আনোয়ারা বেগম 
(গ্যাঁহণী ); হাসিনা ইফতেখার (গ্যাহণী ) ; সুরাইয়া কবীর (গ্যাহণী ); রাজিয়া 
বেগম (গৃহিণী); নাজমা ইসমাইল (sime); mme বেগম Confeet ) ; 
সাইদ। চৌধুরী (গাহণী ) ; মাস:দা খাতুন (Certes) ; খুরশীদ জাহান (গ্যাহণী); 
নাইম আন্তার (গৃহিণী ) ; শাহনাজ হাসান হাসান ( গৃহিণী); শবনম নেসার 
€গাহনী) ; মাজেদা খোল্দকার Cares ) ! 


কাবিনে লেখা বিষয়বস্তু সম্পর্কে যার! জানেন ভাদের কয়েকজন 


অধ্যাপিকা জাহেরা আশরাফ (ইতিহাস বিভাগ, বদর:নেসা কলেজ ); রেখা 
আহমেদ (গ্রপ থিয়েটার); শিরিন আমিন (গ্যাহণী ) ; খালেদা আনোয়ায় 
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(resi) ; মাহমুদা চৌধুরী (সাংবাঁদক ); হাবিবা আখতারী ("Dieci ) ; হাফসা 
খান (গ্হণী); খাঁদজা এঁদব (গ্যাহণী ); শিরিন রহমান (গৃহিণী ); 
শামীন আজাদ (অধ্যাপক, সাংবাদিক ); হামিদা খান. প্রভাষক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান 
বিভাগ ); সৌলনা মাহমুদ (গাঁহিণী); নাসারন চৌধুরী ( গৃহিণী ); সুরাইয়া 
এনাম (গাহণী ) 1 


অচেভন সচেতনরাও 


এ শহরের শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত মাহলাদের সাথে আইন সম্মত বিবাহ দলিল” 
কাবিনামার শর্তাবলী সম্পর্কে কথা বলে দেখা গেছে শতকরা ৮০ জন এ বিষল্পে 
অবাহত নন। উচ্চ শিক্ষিত মাহলাদের এই অজ্ঞতা রীতিমত বিস্ময়কর ৷ নিজস্ব 
পারমণ্ডলে অত্যন্ত সপারচিত কয়েকজন মাঁহলার বন্তব্য এখানে আমরা তুলে দিচ্ছি। 


প্রশ্নভূদ্ বিষয় ছিল 3 (১) তান ?ক জানেন বিয়ের দলিল কাবননামাতে কি কি 


আছে? (২) কি ক আঁধকার আছে? (৩) মোহরানা কত ? (8) তালাক দেবার 
অধিকার আছে ক ? 


এডকম বিজ্ঞাপন সংস্থার স্বত্বাধিকারী পারচাঁলকা গাঁত আরা সাঁফয়া চদ্পা এ 
সম্পর্কে জানেন না কিছু । তার বনস্তুবঃ £ “কাঁবননামা কাগজে দাঁলল মাত্র । প্ঢরুবেরা 
এর প্রাত শ্রদ্ধাশীল নয় ৷” 

ঢাকা ব*্বাঁবদ্যালর়ের বাঙলা ভাষা ও সাঁহত্যের অধ্যাঁপকা মাহমুদা খাতুনও 


জানেন না। তার বন্তব্যঃ “ওটা চোখেও দেখান, রেজিস্ট্রি হয়োছল দিনা তাও 
জানি না। মোহরানা কত মনে নেই” 


দসচ্ধেশ্বরী কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দা শামসে আরা বেগম বলেন, “শর্ত সম্পকে“ 
কোনো ধারণা নেই আমার ৷ মোহরানা ২৫ হাজার টাকা ।” 


আরো বিস্ময়কর ও কৌতুকজনক বিষয় এই যে, সাপ্তাহক 'বচিন্তরার সম্পাদক- 
শাহাদত চৌধুরী, যান নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সক্রিয় ও নারী প্রগাতর, 
অকুন্ঠ সমর্থক, তাঁর স্ত্রী সৌলনা চৌধুরী জানেন না কাঁবিননামার বষয়ভুন্ত শর্তাবলী ॥ 
[তান কাঁবননামার হাঁদসও জানেন না ৷ 

দোনক বাংলার ফিচার লোঁখকা এবং শেরে বাঙলা কলেজের, অধ্যক্ষ হোসনে আরা 
শাহেদ এ [বিষয়ে আধাআধি জানেন, মোহরানা ৩০ হাজার টাকা এটুকু তাঁর মনে 
আছে। 

কাঁব 2:3 রহমানও জানেন না তাঁর বিয়ের দাললটিতে কি আছে। 


এ বিষয়ে গ্রঃপ থিয়েটারের বিশিষ্ট আভনেণী রেখা আহমদের মন্তব্য "alfa. 
একটা ফার্স, ওতে মেয়েদের অধিকার স্বীকৃত নয়।" 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞানদের প্রভ 


|যক হামিদা খানম জানেন, তবে 
আধাআঁধ। তাঁর তালাক দেবার অধিকার আছে । 
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দবাশষ্ট নূত্যাশল্পী লায়লা হাসান CUR সংরক্ষণ করেছেন তাঁর কাঁবিন- 
নামা। fes; তানও জানেন না ওর মধ্যে fe লেখা আছে। 

eem fos নায়ক বুলবুল আহমদের ul ডেইজী আহমদও জানেন না এ বিষয়ে 
Tog; । 

সাংবাঁদক শামীম আজাদ এ বিষয়ে বিশেষ ওয়াকবহাল। প্রসঙ্গত তিনি একটি 
কৌঁতূকজনক ীবষয়ে দুষ্টি আকর্ষণ করেন “কাদবননামায় একটি ঘর পুরণ করতে 
হয়, পানী কুমারী না বিবাহতা ! কিন্ত স্বামী বিয়ে করোঁছলেন না কুমার এ বিষয়ে * 
কোনো উল্লেখ নেই ৷” 

pg সমালোচক মাহমধ্দা চৌধুরী জানেন, তাঁর তালাক দেবার আঁধকার আছে 
মোহরানার eee তানি মনে রেখেছেন। ^ 

ইডেন মহাবিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাঁহত্যের প্রভাষক সানাজদা আগার জানেন 
কাবিননামা তাকে কতটুকু আঁধকার দিয়েছে। 

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের নেহী মহলা পাঁরষদের সম্পাদক এবং সাপ্তাহক 
সাঁচন্র সন্ধানীর সম্পাদক মালেকা বেগম জানেন না কাঁবননামায় প্রদত্ত অধিকার 
সম্পর্কে । তানি যাঁদও জানেন আন্তর্জাতিক মাঁহলা বিষয়ক আইন, জানেন অগ্রসর 
দেশগুলোর মাহলাদের অধিকার বিষয়ক আইন সম্পকে। এ বিষয়ে তার মত £ 
“আত্মীনভ'রশীল, কোনো মাহলার কাবিন দনয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই UU à 

fabro চিত্রকর epe) রণবীর rH নাজমা রণবীও কাবিননামার খোঁজ 


রাখেন না । 

সাংবাঁদক amissa Snare কাঁবন সম্পর্কে অজ্ঞ। 

দেখা যাচ্ছে প্রগাতশীল আলোকপ্রাপ্ত মাহলারা যথেষ্ট আঁধকার্‌ সচেতন হওয়া 
সত্ত্বেও স্বদেশের আইন জানা নেই তাদের । এরা অনেকে আন্তজাতিক নারী 
আন্দোলনের ধারার সঙ্গে GUTES! দাবী তোলেন বাংলাদেশের নারী সমাজের জন্য 
সে রকম আইন। এরা সচেতন, তবে তাদের চেতনার প্রকাশ ঘটেছে খাণ্ডতভাবে। 
সারমাগ্রকভাবে নারী সমাজের জন্য এ মুহূর্তে যে আইন প্রয়োজন তা অর্জন করতে 


প্রচালত আইনকে জানতে হবে, তাকে ভাঙতে ও বদলাতে হবে। 


উপসংহার 
তালাকের ব্যাপারটা entra একতরফা ।  স্যবান্‌ খোজো বা মেহেরনেসার 
মত কুলবধূরা জানতেই পারে না কথন fai তার সাধের সংগার অন্য আর একজন 
মাঁহলার হাতে সমার্পত হয়। ওরা সন্তানকে দুখে-ভাতে বাঁচিয়ে রাখতে ভয় পায়। 
স্বামী পাঁরত্যন্তা সর্ধ'বান; বা খোদেজারা একপাল সন্তান নিয়ে আঁধকারাবহীনভাবে, 
অনেক লোকলঙ্জা ও mp5 সয়ে দিনে দদনে বেড়ে উঠতে থাকে অনাদয়ে, অবহেলায় । 
. তালাকগ্রাপ্ত ক্ষত মাহলাদের কথা আলাদা-_কারণ তাদের মাথার ওপর রয়েছে ছাদ, 
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খাবারের ভাবনাও তাদের করতে হয় না। তব; এরাই afe মে্রেপালটান মাহলা 
সংগঠনের নেন্রীপদ অলংকৃত করে রেখেছেন। মাঝে মধ্যে প্রেসক্লাবে সাংবাদিক 
সম্মেলন ডাকেন, নারী নর্ধাতনের বিরঃ্ধে জোরালো দাবী উত্থাপন করেন, afe এবং 
শিল্প এলাকার মেয়েদের নিয়ে মিটিং“মাঁছল করেন। Tes; তা রোটারী ক্লাবের 
বাৎসাঁরক পদযান্রার মত শহরের ufa বন্তঃ হয়ে ওঠা ছাড়া আর কিছুই হয় না। 


কাগজে আইন আছে, কিন্ত; তার প্রয়োগ নেই। অথবা যারা ভুক্তভোগী তারা এ 
আইনের নাগাল পায় না। তাই বিবাহ বিধিবদ্ধ দলিল করে যাদের ‘বয়ে সম্পন্ন 
হয়েছিল সেই ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজে যেমন এসব ঘটনা ঘটেছে ও ঘটছে তেমান যারা 
সংখ্যায় বিপুল, আশক্ষায়, দারিদ্র অধ্ধকায়াচ্ছন্ন জীবন নিয়ে বে'চে আছে, তাদের 
বিয়ে সংঘাটত হয় মুখে মূখে খেষাল খুশীমত ! আঁধকাংশ ক্ষেত্রে কাজী থাকে না 
এদের বিয়েতে পৌরাহিত্য করবার জন্য। ফুল বা প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে খুশীমত 
Tata হয়, কোন দলিল থাকে না। স্বামী মুখে ?িতনবার তালাক উচ্চারণ করলে মেয়েটি 
সঙ্গে সঙ্গে সবহারা হয়। ওদের প্রায় quay জীবনে ‘তালাক’ একটা প্রচণ্ড ঢেউয়ের 
মত-_একেবারে ভাঁদয়ে নিয়ে যার । 

বত'মান প্রচলিত পারিবারিক আইনের অবস্থান ইসলাম. থেকে অনেক দুরে । 
মেয়েদের জন্য ইসলাম প্রদত্ত আঁধকারের নাঘগঞ্ নেই এই আইনে। প্রাক ইসলাম 
যুগে নারীদের যে আঁধকার ছিল তা পরবর্তী কালে মুসলিম সমাজপাতিরা হরণ 
করেছেন। মেয়েদের পর্দার অন্তরালে পাঠিয়ে তাদের শন্তিহীন, স্থাবর করে তোলা 
হয়েছে ক্রমাগত । : 

মোগ্দা কথা, সে আইন পুরুষদের জন্য, সে আইন মেয়েদের জন্য নয়। পাঁরবারিক 
জীবনের জাঁটল মুহে এই আইন না থাকা অত্যান্ত সঙ্কটজনকর্‌পে দেখ দেয়। 
সংস্থ সখী দম্পাঁতদের জন্য কোন কিছ লাগে না, কিন্ত; সে বন্ধন মোচনের সহজ 
সম্মানজনক সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয় । 

এই প্রেক্ষিতে ১৯৬১ সনের মুসলিম পাঁরবার আইন অসম্পূর্ণ। কারণ সেখানে 
মেয়েদের অধিকার স্বীকৃত নয় ! 

সতরাং এদের জন্যে আইন চাই। এদের বিয়েকে মজবুত, জীবনকে [নিরাপদ 
করবার জন্য আইন দরকার । কিন্ত; pu. আইনই যথেষ্ট নয়-__এদের বিয়ে যাতে 


করতে হবে। পত্রিকার পাতায় লিখিত বিবৃতি দিলে কোন কাজ হবে না। কারণ 
মাছলা সংগঠনের নেতরীদের এটা অনঃধাবন করতে হবে যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ 
গ্রামাঞ্চলে খবরের কাগজ গেছে না; তেমনি দরিদ্র শ্রেণীর বধ্‌ মাতা কন্যাদের 
অক্ষর জ্ঞানের সংগেও পরিচয় নেই। সুতরাং আইন যাতে পালিত হয়, সেজন্য 
সর্বাগ্রে ওদেরকে সচেতন করতে হবে এবং শিক্ষিতা মেয়েদেরও নিজেদের আঁধকায় 
রক্ষার স্বার্থে হতে হবে সচেতন। 
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বাজারের-্বধু মধু নয় 


বিশেষ প্রতিবেদক 


ভূমিক! 


কয়েকদিন আগে গিয়োছলাম আজিমপুরে খালার বাধায় । ভোরে WS থেকে ওঠে 
নাস্তার টোবলে গিয়ে দৌথ, দুই ছেলেসহ থালা আমার মধ; মাখিয়ে IUS 
পরম তৃপ্তিতে খাচ্ছেন। আম তো অবাক। চিরাদন দেখি সকালে সেদ্ধ আটার 
রুটির চল। এখন ক পাঁরবর্ত'ন ! জিজ্ঞেস করতেই বোঁরয়ে আসলো আসল SW I 


টিভি এবং খবরের কাগজে এীপর মধুর বিজ্ঞাপন দেখে খাল? এখন হঠাৎ কয়ে 
দাঁঘণয়; হওয়ার সাধনায় ব্যস্ত । তাই অমনি কিনে নিয়ে এসেছেন এক বোতল মধু । 
এবং এখন বাঁড়র ছেলে বুড়ো সকলে মিলে এীপ'র মধুর সাহায্যে দীঘায়? ও শান্ত 
অঞ্জনের সাধনায় EU MI 

সাঁতাই তো! সহজেই যাঁদ এমন দীর্ঘায়ু লাভ কর! যার, তাহলে sis fe? 

শুধু আমার খালার বাড়তে নয়, দীর্ঘায় ও শান্ত অঙ্গ নর সাধনায় এখন কমবেশী 
সকলেই দুর্বল ৷ এই দুর্বলতা অবশ্য কয়েক বছর হুল [s হয়েছে। কতকগুলো 
আয়ূর্বেদীয় কোম্পানী রেডিও, টিভি, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, রাস্তার মোড়ে 
মোড়ে সাইনবোর্ড বাঁসয়ে প্রাতীনয়ত এ সম্পর্কে আকর্ষণীয় ও তন্বী নারীর হাতে 
মধুর বোতল শুদ্ধ ছবিসহ, প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম হয়ত SIN এসব 
প্রচারণা উপেক্ষা করবে, সাত-সতেরো ঝামেলায় হয়ত ভুলে থাকতে চাইবে এসব 
ববজ্ঞাপনী প্রচার! কিন্ত? তারপর, মানুষ যাবে কোথায় ? বিজ্ঞাপনের মোহজালে 
পড়ে, হয়ত বা সকালে রুটির সংগে কোন ভাঁজ তৈরীর ঝামেলার কথা ভেবে তাকে 
একনতেই হবে মধ: ৷ আর কিনতে গেলেই, শান্ত বা এপি'র দোকান রয়েছে ক্রেতার 
বাঁড়র মোড়ে। ক্রেতা হয়ত ভাববে, এত বড় প্রাতণ্ঠান, নিচ্চয় নির্ভরযোগ্য মধু! 
apri তারপরে কনে নিয়ে গিয়ে বাড়তে "qm; ও শান্ত অর্জনের নিয়ামত সাধনা 
xps. হয়। ) 

আমাদের প্রশ্ন সাঁতযই Te x, খেলে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় ? আর যে দোকান 
থেকে মধ্টা আপনার ঘাম ঝারানো পয়সা দিয়ে [কনে নিয়ে এলেন, তাও কি আসল 
aw? আসান, এবার সমস্ত £বষয়টা একটু নেড়েচেড়ে দেখা IS d 
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অধুর ব্যবহার, উপকারিতা ও ইতিহাস 


মধু ব্যবহারের হীতহাস অনেক পুরনো ৷ ওষধীয় গুণাবলী এবং 'মাণ্টর উৎস 
হসেবে wu. প্রাচীন কাল থেকেই জনাপ্রিয়। প্রাচীন গিশরে বাভিন্ন উপাদান সজীব 
রাখার জন্যে মধ ব্যবহার করা হতো। ভারতে এবং পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য দেশে ফল 
সংরক্ষণ এবং 'বাভন্ন খাদ্য প্রস্তুতে মধ্য ব্যবহার করা হতো। "LS. এ কয়েকটি 
ক্ষেত্রেই নয়__মধ ব্যবহার আরও ব্যাপক। 


সাধারণভাবে মধ্যর উষধীয় গুণাবলী সম্পকে" আমরা কম-বেশী জানি। অনেক 
চিকিৎসক দুখের সংগে মধু মাশয়ে বাচ্চাদের (বোতল দুধ নয় ) সেবনের পরামশ 
দিয়ে থাকেন৷ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মধুতে ডেক্সট্রোজ (Dextrose) 
নামক যে উপাদান থাকে তা দ্রুত রন্তে মিশে যেতে পারে । মধুতে এমন সব উপাদান 
আছে যা তাৎক্ষাণকভাবে শান্ত উৎপাদনে সহায়তা করে । মধুর এই [বিশেষ চারান্রিক 
বোঁশচ্টোর কারণে কোন কোন 'চাকৎসক বহঃমূত্র রোগগ্রন্ত রোগীদের মধু সেবনের 


পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিশেষ জাতের পরাগ থেকে তৈরী মধু কুশ জবর ( Hay 
fever ) উপশমে সহায়তা করে ! 


মধুতে কিছু এস্টিসোপ্টক উপাদান থাকায় SUIS কাটা, ছড়ে যাওয়া, পোড়া, এবং 
ফাটা স্তন (Sore nipple ) নিরাময়ে ব্যবহার করা চলে । সিগারেট ও তামাক শিচেপ 
সংগাঁঞ্ধ হিসেবে মধ ব্যহত হয়। তাছাড়া হমাগারে ডিম সংরক্ষণেও মধ্য ব্যবহার 


করা হয়। 
জলীয় পদার্থ ধারণের কারণে বেকারী শল্পেও মধ; ব্যবহৃত হয়। তবে মনে 
রাখতে হবে মধ্যর এসব Gala গুণাবলী একমাত্র খাঁটি মধুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 


মৌমাছি ও ফুল 


ফুল ও মৌমাছির sc সম্পর্ক আঁবচ্ছেদ্য। মৌমাছির জীবন পুরোপুরি ফুল 
নর । কেননা ফুলই মৌমাছির খাদ্যের যোগান দেয়। সাধারণভাবে আমরা জান 
ফুল তার সৌন্দর্যে গণ্ধে আমাদের নয়ন মন তৃপ্ত করে। কিন্ত; ফুলই আবার মৌগাছিকে 
তার পরাগ (Pollen) এবং সুধা (Nectar) যোগান ?দয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে । কোন 
সন্দেহ নেই যে, পাঁথবীর প্রাচীনত্বের সংগে মৌমাছি ও ফুলকে আলাদা করে দেখা 
যায় না। 


পরাগ আহরণের জন্যে মৌমাছি ফুলে থেকে ফুলে উড়ে উড়ে বেড়ায় এবং আহরিত 
পরাগের খুব সামান্য অংশই তাদের পরাগ থলি থেকে বাইরে পড়ে | Teu; সামান্য 
যেটুকু পরাগই বাইরে নিঃসৃত হোক না কেন তা মূলতঃ উদ্ভিদের পরাগায়ণে 
(Cross pollination) সাহায্য করে। মধু এবং মোম উৎপাদনের তুলনায় 
মৌমাঁছ কর্তৃক উদ্ভিদের এ পরাগায়ণের ব্যবহারিক মূল্য অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ 
সম্ভবত এ কারণেই ব্যাপকভাবে কৃষি কাজ এবং নগরায়ণের ফলে যেসব এলাকায় 


vu 


মৌমাছদের চলাচল িনগ্ট হয়েছে, সেসব অগ্চলে মৌমাঁছর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচ্ষ্টো 
নেয়া হয়েছে। 

বীজ ও ফলের জন্যে অনেক ভীদ্ভদেরই পতংগ মারফত পরাগায়ণ আবশ্যক ! এই 
পরাগায়ণের কাজট। মৌমাছিদের দ্বারা প্রাকৃতিকভাবেই হয়ে আসাঁছল। Tes বছরের 
 শ্রাধক সময় ধরে লাভজনক Six পণ্য উৎপাদন করে ( ফুল গাছ কেটে ) এ পথে 
প্রীতবন্ধকতা সৃষ্ট করা হয়। পতংগ মারফত বিশেষতঃ, মৌমাছিদের দ্বারা পরাগায়ণে 
ফুল অপারহার্য ৷ few; আগেই বলোছ যে, ফুলগাছ কেটে লাভজনক ফসল উৎপাদনের 
্রান্িরা যখন থেকে শর; হয়েছে তখন মৌমাছরা বেচে থাকার প্রয়োজনে ফুল শোভিত 
অঞ্চলে অথবা অরণ্যে চলে যায়! এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ধবংসপ্রাপ্ত কাষ 
অর্থনীতিকে গড়ে তোলার জন্যে আবাদযোগ্য জাঁমতে ব্যাপক হারে কীটনাশক, ছন্রাক- 
নাশক ব্যবহার করা হতে থাকলে বহ: মৌমাছি মারা যায়। 


পরব্তাঁ পর্যায়ে মৌমাছির উপকারিতা সম্পকে জ্ঞাত হয়ে ধবাভন্নভাবে মৌমাছিকে 
আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালান হয় এবং এতে তারা সফলও হয়েছে অনেকাংশে ৷ 


কুলের স্বথা থেকে wq: উৎপাদন প্রক্রিয়া 


fafem জাতের ফুলে যে সন্ধা ( Nectar) থাকে, তা-ই মধ উৎপাদনের প্রধান 
কাঁচামাল । এটা চানর এমন এক জলীয় মিশ্রণ যাতে ফ্রাকটোজ (Fructose), 
গ্লুকোজ এবং সংক্রোজ (Sucroes) আছে ! এতে আয়ো আছে সামান্য প্রোটিন, লবণ 
এাঁসড এবং প্রয়োজনীয় তেল। যাঁদও Tam, কিছ: ফুলে ভিন্ন ধরনের চান ও অন্যান্য 
যৌগ পাওয়া যায়, তথাপি সংধার ৯৯% ভাগই হচ্ছে উল্লোখত তন ধরনের foin t 
সংধায় কতটুকু চিন থাকবে তা ফুলের eme মাটি, গাঁরবেশ এবং বিশেষ করে 
আদ্রতার (Moisture) ওপর «eq করে। সৃধায় চানর হার ৩%--৪% থেকে ৮০% 
ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ মোঁমাছরা এক সময়ে একই প্রজাতির উদ্ভিদের 
ফুল থেকে সুধা আহরণ করে মধ উৎপাদন করে! সংধায় ১৫% ভাগের কম চান 
থাকলে মৌমাছি তা আহরণ করে না! 


su থেকে mu; তৈরীর জন্যে মৌমাছি d চান ও সৃক্ৰোজকে সাধারণ চাঁন, 
গ্লুকোজ ও ফ্রাকটোজে রপান্তারত করে। এ রুপান্তর প্রা্্িয়ায় মৌমাছি 
তার লালাগ্রন্থিতে উৎপন্ন বিশেষ ধরনের এনজাইম ব্যবহার করে। রূপান্তারত 
এই নতুন উপাদানকে এরপর এমনভাবে বাজ্পীভূত' করা হয় যাতে তা থেকে জল 
অপসারিত হয়ে চিনির মাতা ৮০%তে voir | অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট বেশী থাকে বলে 
অধূতে খাদ্য শান্তি থাকে প্রচুর । 

উপযোগী আবহাওয়ায় একদল কর্মী মৌমাছি সবসময়ই মাঠে থাকে_ফুল তথা 
সুধার সন্ধানে । পরাগ ও সংধার সন্ধান পেলেই তারা অন্যান্য মৌমাছিদের আ' 
করে সেখানে নিয়ে আসে! পথ দোখিয়ে মৌমাঁছদের খাদ্যের উৎসের face নিয়ে 


৩৭ 


জাসার প্রাক্রয়া মোমাছর fe. *e Tacna জ্ঞানের পাঁরচয়বাহী । একটি কর্মী মোগাছি 
নতুন পাওয়া সুধার নমংলা {নিয়ে মৌ কলোনীতে ফিরে যার। এই প্রাপ্ত সংবাদ ?বশেষ 
“নৃত্য” এবং "ens নৃত্যের” মাধ্যমে সে অন্যকে জানায় এবং ইতিমধ্যে নতুন 
প্রাপ্ত সুধার নমুনা অন্যান্য কর্মী মৌমাছিকে দেয়। এরপর নবানযুন্ত sss 
প্রথম কর্মী মৌমাছর নিদেশশত পথে উড়ে গিয়ে বাপক অন:সন্ধানে (একই সুধার) 
নেমে পড়ে। এই প্রীন্রয়া চলতে থাকে বতক্ষণে না কলোনীর সকল কর্মী মৌমাছি সুধা 
আহরণে নেমে পড়ে । 


সুধা আহরণকারী মৌমাঁছ মৌচাকে ফিরে আসার পর এ সুধা এক বা একাধিক 
মৌমাছির কাছে জমা দেয় । সুধা জমা গ্রহণকারী মৌমাছি তাদের মুখের সাহায্যে 
[িবশেষ ভাবে প্রক্রিয়াজাত করার পর ( লালাগ্রণ্থির এনজাইমের সাহায্যে ) তা মধ: 
কুঠুরীতে জমা রাখে । আগেই বলোছ এ প্রক্রিয়াজাত করার সময়ই আহরিত সংধা 
থেকে জল অপসারণ করা হয় ৷. 


বিশ্বের মধু উৎপাদন 


জাতসংঘের খাদ্য ও কাঁষ সংস্থার মতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে Su. উৎপাদনের 
Tas থেকে শীয'্থালে অবস্থান করাঁছল যথাক্রমে মাকিন যম্তরাণ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রোলয়া 
এবং আজেণ্টনা। এই চারটি দেশের বাৎসরিক উৎপাদনের পাঁরমাণ নীচের ছকে 
দেখান ছলো। 


দেগের নাম : বাৎসরিক উৎপাদন 
মাকন যুন্তরাচ্টু | >১০০০০০ মৌট্রক টন 
কানাডা 250,000 " 
অস্ট্রোলয়া $6000 ., 
আজেণ্টনা ১৫,০০০ 


মধ? উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে যযস্তরাজ্য, স্পেন, পোলাণ্ড 
ইতালী, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ডেনমার্ক এবং পূব জার্মানী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পর্বে পাঁণ্চম জার্মানী ছিল শীর্ষস্থানীয় মধু উৎপাদনকারী দেশ । এছাড়া যুগোশ্লাভিয়া 
বুলগোরয়া, আষ্টয়া, সঃইজারল্যাণ্ডেও মধ? উৎপাদিত হয়। 


বাংলাদেশে মধুর উৎপাদন 


মৌ বাক্স আবিচ্কারের পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বের বিভন্ন স্থানে মৌমাছি পালনের হার 
ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্ত; বাংলাদেশে মৌমাছির পালন এখনো তার শৈশব্যবস্থা 
আতিক্রম করেনি । বাংলাদেশে "mn ও কুটির শিল্প সংস্থা (বাসক ) দেশের [বাঁ 
স্থানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে মৌমাছি পালন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করেছেন ৷ 


৩৮ 


এইসব কেন্দ্রে মোটামুটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ-তরুণী মৌমাছি পালনের ওপর 
প্রাশক্ষণ গ্রহণ করলেও এই IR SU তেমন সাফল্য আসোঁন আঁথক ও অন্যান্য কারণে ! 
যাঁদও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সংপারকাঞ্পত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে 
মোমাছি পালন ও মধ: উৎপাদনকে অথ'করা শিল্প হিসেবে গড়ে তোলা সদ্ভব। 

পরিবারিক বা খামার পর্যায়ে মৌমাছির চাষ করা চলে। যেসব খামারে মৌমাছির 
পালন করা হয়, তাকে এপিয়ারী বলে ৷ এপয়ারী প্রতিষ্ঠা মানেই মধ্য শিল্প প্রতিণ্ঠা। 


বাংলাদেশে মধুর বাঁক উৎপাদন কত? এর কোন পরিসংখ্যান নেই। শেরে 
বাংলা নগরের খামার বাড়ীতে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি 
বার্থ হই। মৌমাছির ওপর তাদের প্রকাশিত পুস্তিকা সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়ান। 
দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যান্তর বন্তব্য ছিল “শেষ হয়ে গেছে, নেই ৷” বার বার অনুরোধ করেও এ 
পুস্তিকা পাওয়া সম্ভব হয়ান। পরে পথে বোঁরয়ে মনে হলো বাংলাদেশে এটাই 
স্বাভাবিক ঘটনা ৷ প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হয়ে থাকে 
না নতুবা খবর রাখতেই তাদের অনীহা । 


সুতরাং বাংলাদেশে মধুর বাৎসাঁরক উৎপাদনের কোন স্বানাদস্ট হিসাব দেয়া 
সম্ভব নয়। আমরা এখানে একাট মৌ বাজ থেকে বংসরে গড়ে কতটুকু ( এবং তীয় 
বৎসরে ) মধ; উৎপন্ন হতে পারে তার হিসেব তুলে ধরছি। স্মরণ রাখতে হবে যে 
বাংলাদেশে কতগুলো এঁপয়ারী আছে এবং পারিবারিক ভিত্তিতেই বা কতজন 
মৌমাছি পালন করেন সে তথ1ও আমাদের অজানা । 


লক্ষাণীয় প্রথম বছরের emm দ্বিতীয় বছরে মধ; উৎপাদনের পারমাণ বেশী ॥ 
এর কারণ হলো প্রথম বছরে মৌমাছি মধ উৎপাদনের সংগে সংগে মৌচাকের 
প্রয়োজনীয়তা পরণেও কাজ করে ! 


বাজারের মধু, মধু নয় 
. mua হরেক রকমের বোতলে বাভন্ন কোম্পানীর মধ fis হয়। আদতে, 
অথণৎ দেড় দশক আগেও বাংলাদেশের বাজরে বোতলজাত দেশী মধ বিক্রি হতে দেখা 
যায়ন। নবাবপুর রোডে মাঁত এন্ড কোং ML খাবার জন্যে নয়, চোখে লাগাবার 
জন্যেও ছোট ছোট Piece মধ বাক করে। তাদের ভাষ্যান:যায়ী এতে চোখের ছানি 
পড়া, পদ“ পড়া এবং অন্যান্য চোখের পাড়ার উপকার পাওয়া যায়।. এই বন্তব্য 
কতটুকু সত্য এবং কতটুকু প্রচারণা সেটা যাচাই করে দেখা উাঁচত। 
মধু খেলে কাশির উপশম হয় বলে যে প্রচারণা চালান হয় তারও কোন বৈজ্ঞানিক 
ভীত্ত নেই৷ প্রকৃত সত্য হলো মধুতে কাশ সারে না। মধুর মিষ্ট স্বাদের জন্যে 
কাঁশ (কফ) তন্নল হতে কিছুটা সহায়তা করে মান্্__কফ উৎক্ষেপুণে মোটেই কাজে 
লাগে না মধু ৷ বাচ্চারা আবার এ 'মা্ট স্বাদের জন্যই মধু খেতে পছন্দ করে। 
মৌমাছি কর্তৃক ফুলের পরাগ ও সংধা আহরণের মাধ্যমে মধু উৎপাদনের eoa 


৩৯ 


- জাসার প্রক্রিয়া মেমাছির নিখু'ত হিসাব জ্ঞানের পাঁরচয়বাহী। একটি কর্মী মৌমাছি 
নতুন পাওয়া সুধার নমুনা নিয়ে মৌ কলোনীতে ফিরে যায়। এই প্রাপ্তি সংবাদ [বিশেষ 
“নৃত্য” এবং "enm নৃত্যের” মাধ্যমে সে অন্যকে জানায় এবং ইতিমধ্যে নতুন 
প্রাপ্ত সুধার নমুনা অন্যান্য, কমা মোমাছিকে দেয়। এরপর নবানযা্ত কর্মীবাহনী 
প্রথম কমা মৌমাছির নিদেশত পথে উড়ে গিয়ে ব্যাপক অনঃসম্ধানে (একই 71,813) 
নেমে পড়ে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে যতক্ষণে না কলোনীর সকল কর্মী মৌমাছি সুধা 
আহরণে নেমে পড়ে | 


TRAD আহরণকারা মৌমাছি মৌচাকে ফিরে আসার পর এ সুধা এক বা একাধিক 

S কাছে জমাদেয়। সুধা জমা গ্রহণকারী মৌগাছি তাদের মুখের সাহায্যে 

বিশেষ ভাবে প্রক্রিয়াজাত করার পর (লালাগ্রশ্থির এনজাইমের সাহায্যে ) তা মধু 

কুঠরীতে জমা রাখে । আগেই বলোঁছ ওঁ প্রক্রিয়াজাত করার সময়ই আহরিত সংধা 
থেকে জল অপসারণ করা হয় D 


বিশ্বের মধু উৎপাদন 


জাতসংঘের খাদ্য ও কৃষ সংস্থার মতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মধ; উৎপাদনের 
দক থেকে শী্যস্থালে অবস্থান করছিল যথাক্রমে মাঁকন য্্তরাণ্ট্, কানাডা, অন্ট্রোলয়া 
এবং আজে“ণ্টনা। এই চারটি দেশের বাৎসাঁরক উৎপাদনের পাঁরমাণ নীচের ছকে 
দেখান হলো । 


দেশের নাম বাৎসরিক উৎপাদন 
মাকিন যযুন্তরাষ্্ .৯৯০০০০০ মোক টন 
কানাডা >১০.০০০  , 
অস্ট্রেলিয়া ১৫,০০০ ১১ 
আজেণ্টনা 4 ১৫,০০০ m 


মধ; উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে য্যন্তরাজ্য, স্পেন, পোলাণ্ড 
ইতালী,-পশ্চম জার্মানী, zu, ডেনমার্ক এবং পর্ব জার্মানী । Teen [quud 
পূর্বে পশ্চিম জার্মানী ছিল শীর্ষস্থানীয় মধু উৎপাদনকারী দেশ । এছাড়া যৃগোগ্লাভিয়ঃ 
বুলগোঁরয়া, আষ্টরয়া, সুইজারল্যাণ্ডেও মধ: উৎপাদিত হয়। | 


বাংলাদেশে মধুর উৎপাদন 


মো বাক্স আবিৎ্কারের পরবর্তাঁ পর্যায়ে {বিশ্বের বাভিন্ন স্থানে মৌমাছি পালনের হার 
ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্ত; বাংলাদেশে মৌমাছির পালন এখনো তার শৈশব্যবস্থা 
effess করেনি । বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (1বাঁসক ) দেশের বিভন্ন 
' স্থানে প্রাশক্ষণ কেন্দ্র খুলে মৌমাছি পালন সম্পকে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করেছেন 


৩৮ 


এইসব কেন্দ্রে মোটামঃটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ-তরুণী মৌমাছি পালনের ওপর 
প্রাশক্ষণ গ্রহণ করলেও এই কার্ধকর্মে তেমন সাফল্য আসোঁন আ'থিক ও অন্যান্য কারণে । 
যাঁদও এটা অদ্বীকার করার উপায় নেই থে সংপাঁরকাচ্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে 
মৌমাছি পালন ও মধ; উৎপাদনকে অর্থকরা শিল্প হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব । 

পারিবারিক বা খামার পর্যায়ে মৌমাছির চাষ করা চলে। যেসব খামারে মৌমাছির 
পালন করা হয়, তাকে এয়ার! বলে ৷ এঁপয়ারণ প্রাতিষ্ঠা মানেই মধু শিল্প প্রাতিষ্ঠা। 


বাংলাদেশে মধ্যর বাষিক উৎপাদন কত? এর কোন পাঁরসংখ্যান নেই। শেরে 
বাংলা নগরের খামার বাড়ীতে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আম 
x হই। মৌমাছির ওপর তাদের প্রকাশিত প;স্তিকা সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়নি ॥ - 
Wilswen*e ব্যান্তর বব) ছিল “শেষ হয়ে গেছে, নেই ৷” বার বার অনুরোধ করেও GP 
প;প্তিকা পাওয়া সম্ভব হয়ান। পরে পথে বোঁরয়ে মনে হলো বাংলাদেশে এটাই 
স্বাভাবিক ঘটনা । প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হয়ে থাকে 
না নতুবা খবর রাখতেই তাদের অনীহা । 


সুতরাং বাংলাদেশে মধুর বাৎসাঁরক উৎপাদনের কোন সৃনির্দিণ্ট হিসাব দেয়া 
সম্ভব নয়। আমরা এখানে একাটি মৌ বাক্স থেকে বৎসরে গড়ে কতটুকু ( এবং দ্বিতীয় 
বৎসরে ) মধ? উৎপন্ন হতে পারে তার হিসেব তুলে ধরছি ॥ স্মরণ রাখতে হবে যে 
বাংলাদেশে ses. এাঁপয়ারী আছে এবং পারিবারিক ভিত্তিতেই বা কত 
মৌমাছি পালন করেন সে তথ/ও আমাদের অজানা | : 


লক্ষাণীয় প্রথম বছরের তুলনায় দ্বিতীয় বছরে মধু উৎপাদনের পরিমাণ বেশী ।- 
এর কারণ হলো প্রথম বছরে মৌমাছি aw. উৎপাদনের সংগে সংগে মৌচাকের 


প্রয়োনাঁয়তা পুরণেও কাজ বরে । 
বাজারের মধু, মধুঅন্ন 


বাজারে হরেক রকমের বোতলে বাভিন্ন কোম্পানীর মধ; বার হয়। আদতে, 
অর্থাৎ দেড় দশক আগেও বাংলাদেশের বাজ।রে বোতলজাত দেশী মধ fata হতে দেখা 
যায়ান। নবাবপুর রোডে মতি এন্ড কোং VL খাবার জন্যে নয়, চোখে লাগাবার 
জন্যেও ছোট ছোট শিশিতে মধ বিক্রি করে। তাদের ভাষান[যায়ী এতে চোখের ছানি 
পড়া, পণ পড়া এবং অন্যান্য চোখের পাড়ার উপকার পাওয়া বায়।. E 
কতটুকু সত্য এবং কতটুকু প্রচারণা সেটা যাচাই করে দেখা উাঁচত ৷ 

su; খেলে কাশির উপশম হয় বলে যে প্রচারণা চালান হয় তারও কোন বৈজ্ঞানিক 
fele নেই। প্রকৃত সত্য হলো মধুতে কাশি সারে না। মধুর RIO দবাদের জনে) 
কাশ (কফ) তন্নল হতে কিছুটা সহায়তা করে মান্র_কফ উৎক্ষেপণে মোটেই কাজে 
লাগে না মধু | বাচ্চারা আবার এ মিষ্টি স্বাদের জন্যেই মধ খেতে পছন্দ করে। 


মৌমাছি কর্তৃক ফুলের পরাগ ও সুধা আহরণের মাধ্যমে ug উৎপাদনের জটিল 
৩৯ 


প্রাক্তয়ার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করোছি। সঙ্গত কারণেই বলা যেতে পারে যে 
কারখানা থেকে সুদৃশ্য বোতলজাত হয়ে সেসব মধু বাজারে আসে তা আদৌ মধ: নয়, 
কতগুলো রাসায়ীনকের সংামশ্রণ মাত্র । যে কারণে প্রাণী দেহের SS, মাংস অথবা 
অন্য কোন অংগ অকৃন্িমভাবে রাসায়ানক প্র্রিয়ায় তৈরী অসম্ভব ব্যাপার, সেই একই 
কারণে মৌমাছি কর্তৃক উৎপাঁদত 34. মানুষের হাতে কারখানায় তৈরী ছতে পারে না। 
প্রস্তুতকারী কোম্পানীগন্ুলো এ সত্য জানে বলেই প্রচারণায় সময় “সুন্দরবনের খাঁটি 
মধ?” কথাটা জুড়ে দের । ভাবখানা এই, মধু খাঁটি না হোক, খাঁটির লেবেল দেখেই 
লোকে ভুলবে । এবং হচ্ছেও তাই। 


ওষুধ নীতিতে ক্ষাতকর ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধ নিষিদ্ধ হবার পর মধুর উৎপাদন 
ও প্রচারণা বেড়ে যায়। এাঁপ'র মধুর ব্যাপক প্রচারণা (টাভর রঙীন প্রচারণাসহ ) 
sees ঘটনা । এঁপ'র দেখাদোখ শান্ত ওষধালয়ও বাজারে বোতলজাত মধ: 
ছেড়েছে__বলা বাহুল্য কারখানায় তৈরী । কোম্পানীগ্ডলো অবসরপ্রাপ্ত এবং ভীম 
diese (০711 ) বৈজ্ঞানক (? ভাড়া করে কারখানায় মধ নামক এক 'বাচত্র 
রাসায়ানক যোগ তৈরী করে রমরমা ব্যবসা ফে'দে বসেছে । মধুর পাশাপাশি এীগ'সহ 
Taten কোম্পানী আবার বোতলজাত সরবতও বাজারে ছেড়েছে ( এ ব্যয়ে পরবর্তা 
কোন সংখ্যায় আলোচনা করার ইচ্ছে আছে )। মান ্ষ এগুলো সম্পর্কে, এ সবের 
উপাদান সম্পকে“ কিছুই জানতে পারে না বলে প্রচারণার মোহের কাছে পরাজিত হয়। 
ক্ষাতকর বলে নাষদ্ধ হয়েছে ১৭০৭াট ওষনধ, ক্ষাতকর মৃতসাঁঞ্জবনী সুধা এবং এ. 
জাতীয় সরবতও কম-বেশ? ক্ষাতকর I 

আমরা পরীক্ষাণারে বাজারে প্রাপ্ত Taten দেশীয় ব্রযাণ্ডের মধু পরীক্ষা করোছি। 
মৌচাক থেকে আহারত মধুর সংগে পরণক্ষা ফলাফল যাচাই করে দেখা গেছে, বোতল 
জাত v মধুর সামান্যতম হাঁদশও নেই ৷ তাহলে বোতলজাত HOS (?) 
আছে কি? 


সাধনায় মধ বাজারে পাওয়া যায়ান। পরীক্ষাকৃত কোন কোম্পনীর মধুই বজ্ঞান 
সম্মত পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ান। প্রাতাঁটতে অত্যাঁধক জীবাণ? দোষণ রয়েছে। সব 
দোষগ্ণ বিবেচনা করে বলা যায় কারখানায় তৈরী বোতলজাত মধ, মধুর যোগ্য নয়__ 
রাস্তা থেকে কেনা মধ? অপেক্ষাকৃত ভাল, তব খাবার উপযোগী নয় । 


মধুর উপাদান সম্পর্কে আরো কিছু কথা 


নধর প্রত মানদষের আকর্ষণ দীর্ঘাদনের। এ আকর্ষণের মূল কারণ সাহিত্য ও 


ধম্িন্হে Sie Wis] প্রশান্ত । 'দ:ধ ও মধুর বয়ে যাওয়া দেশের" কথা বাইবেলে 
উল্লেখ আছে! কোরান, হাঁদসেও নিয়ামত মধু ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। 


এমনকি হোমার, হিরোডোটাস ও অন্যান্য প্রাচীন লেখকদের সাহিত্যেও মধুর স্তরীত 
রয়েছে। 


মধুতে ক থাকে? আগেই বলেছি মধুতে প্রচুর পাঁরমাণে গান থাকে । এর 
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প্রায় আখকই ডেক্সট্রোজ বা গ্রুকোজ যা সহজেই শরীরে বিশোধিত ( Absorb / 
হয়ে যায়। সম্ভবতঃ সে কারণেই 'রকেটগ্রন্ত, পঞণ্টহীন শিশুর অন্ত্রের প্রদাহ 
ও অপূর্ণাঙ্গ (Premature) শিশুদের মধু খাওয়ানো হয়। দ;রপালার 
দৌড়াবদ ও অন্যান্য শ্রেণীর খেলোয়াড়রাও দীর্ঘস্থায়ী বা দীর্ঘ সঃয়ী শান্তর জন্য 
চ্পোট‘ল বা খেলার পূর্বে মধ্য খেয়ে থাকেন। এটারও একটা xig সংগত 
কারণ রয়েছে। মধুতে গ্লুকোজ ছাড়া অন্যান্য জাতের চিনিও যথেষ্ট পাঁরমানে রয়েছে 
যেমন লেভুলোজ বা ফ্রাকটোজ, সঃকরোজ বা সারারণ চান, মলটোজ প্রীত ৷ 
ফ্রাটোজ, গ্রুকোজের মত অত দ্রুত শরীরে বিশোঁষত হয় না। ফ্রাকটোজ প্রথমে 
গ্রাইকোজেনে পাঁরবাঁতিত হয়, পরে ধীরে সংচ্ছে ডেক্সট্রেজ বা গ্রকোজে রূপান্তারত 
হয়। মধুর এক অংশ শরীরে দ্রুত শান্ত যোগায় গ্লুকোজের মাধ্যমে। অপরগক্ষে এ 
শান্ত বহাল থাকতে থাকতেই, লেভুলোজ ধাঁরে ধারে গ্রকোজে পরিণত হয়ে "SU 
দীঘ স্থায়ী করে। এই স:বিধার জন্যে সাধারণ কাঁয়ক শ্রমিকরা সুবিধা পেলে একটু 
মধু চেখে নেবার চেষ্ট| করে। pina কারণে মধুর জলীয় অংশ ( Moisture ) 
ধারণের বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। 


সব মধুই রাসায়ীনক দিক থেকে eb! এতে সাইট্রিক, ম্যালক ফসফোরক, 
লেকাঁটক, টারটাঁরক, অক্সানক, «see ট্যানক «exo রয়েছে । মধুর 
এান্টসেপাঁটক ক্ষমতার কারণই এসব এসিড ৷ মধুর সাথে মিশ্রিত থাকে এসিটা- 
কোলন, ঈণ্ট (East), সামান্য এস্ট্রোজেন জাতীয় হরমোন। থারাঁপন ও মিথেন 
এনথযীনলেটের কারণে মধুতে একটা ঝাঁজ পাওয়া যায়! 'কলুনা ভালগারিম' নামক 
একটি ঁবশেষ ধরনের প্রোটিনের কারণে সঁত্যকার ভাল মধু জেলীসদ্‌শ এবং 
অনেকক্ষণ নাড়লে পর পদ্মা বা সুন্দরবনের মধ তরল হয়। চিনির অপন্রংশ 
এনথোসায়ীনন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মধুতে থাকে এবং এটাই মধুকে উজ্জল রও দেয়। 


মধুতে প্রায় সর্বপ্রকার afa পদার্থই থাকে few. পরিমাণ অঁত সামান্য । 
শরীরের সৌঞ্ঠব ও শান্তর জন্যে খাঁনজ পদাথের প্রয়োজন রৃতিতুলা। মধদতে যেসব 


খাঁনজ পদার্থ বাছাই থাকে তার তালিকা ঃ 

লৌহ, তামা, ম্যাংগানিজ, নিকেল, ফসফরাস, ণসালকন, এলমিনিয়াম, পটাসিয়াম, 
ম্যাগনোঁসয়াম, কেলাসয়াম, ফসফরাস fala, সোডিয়াম, ক্লোরিন, সালফার প্রভাত ৷ 
মধুতে সামান্য মানায় ভিটামিন ও ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স জাতীয় ভটামিনও রয়েছে, যা 
শক'রা ও আমিষের দ্রবণে কিছ:টা সাহায্য করে। মধতে পাঁরবর্তনশীল (Variable) 
মানায় ভিটামন-স রয়েছে। 

খাঁটি মধুর উপাদানের কারণে কোনপ্রকার জীবাণ? রোগ উৎপাদনে সক্ষম মাতা 
কখনও থাকে না। নকল বা ফ্যাক্‌টরীতে চাঁন গন 'মাশয়ে উৎপাদিত মধুতে 
অত্যাধিক পাঁরমাণে রোগ জীবাণ, থাকে যা ধবাভন্ন প্রকার রোগ বিশেষতঃ ডায়ারয়া ও 
অন্যের জন্যে অত্যন্ত ক্ষাতকর ও বিলম্বিত প্রদাহ সৃষ্টি করে থাবে । 


৪১ 


উপংহা'র 


সমস্বাস্থ্যের জন্যে প্রয়োজন স্থাস্থাসদ্মত জীবন যাপন ক্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনের 
মৌল উপাদান হচ্ছে খাদ্য, বন্ধ, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভাত । সংস্বাস্থ্য লাভের অন্যতম 
প্রধান সোপান শিক্ষা । এই শিক্ষার অভাবই তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে পংগ্ করে 
রেখেছে। আঁশক্ষার কারণে বিপুল সংখ্যক লোক ক্ষাতকর ওষুধ, অখাদ্য, কুখাদ্য 
খেয়ে দুঃসহ জীবন যাপন করছে। মুনাফালোভী কোম্পানীগৃলো এরই সুযোগ নিয়ে 
বাজারজাত করছে মধু এবং অন্যান্য আঁনচ্টকারী পণ্য | 


যেকোন খাদাই cns. ও সাঠিক পদ্ধাততে তৈরী না হলে তা রোগ বিস্তারে 
সহায়তা করে, শরীরে পার্বপ্রাতক্রিয়া সৃষ্টি করে। কারখানায় তৈরী মধ আমাদের 
সংক্বাস্থ্যের এবং iut জীবনের গ্যারান্টি দিতে সক্ষম__এ 493) কোন মতেই তাই 
মেনে নেয়া যায় না। মধ উৎপাদনকারী দ?'কোম্পানীতে বাংলাদেশ সরকারের একজন 
প্রান্তন তথ্য সাঁচবের স্বার্থ রয়েছে বলেই ক সরকার এদের este e মিথ্যা প্রচারণায় 
নীরব? শান্ত ও আয়্বেদীয় ফার্মেসীর সংগে স্বাস্থা সাঁচবের (কারও মতে) 
পারিবারিক গ্বার্থও ewe! আমরা মনে কাঁর নিরপেক্ষভাবে যথাযথ রাসায়ীনক 


পরীক্ষা না করে শহধহ ওষুধ বা মধু নয়__সবরকম বোতলজাত খাদ্যের প্রচার ও 
শীবজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা উচিত । 


দেশের প্রচার যল্তরসম[হের মনোভাবও এই সংগে বদলানো উচিত । ক্রেতা দ্বার্থে'র 
কথা ?ববেচনা না করে শুধুমাত্র অর্থের লালপায় ক্ষাতকর বিজ্ঞাপন গ্রহণ ও প্রচার 
নিদ্ন রুচির পারচায়ক ও জনস্বার্থ facul । এ সব বিজ্ঞাপন বন্ধ করলে পাঁত্রকা 


ওয়ালা, টোলাভগন বা রোডওর যেটুকু আঁথক ক্ষাঁত হবে তার তুলনায় দেশের জনগণের 
লাভ হবে বিপুল ৷ 


D 


তথা সূত্রঃ 


১. Encyclopaedia Britannica 
x. 'বাঁসক প্রকাঁশত 'মৌমাঁছ পালন’ সংক্রান্ত "nissl 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৪ এ, এম, এম সাইফুল্লাহ, প্রযযন্ত কর্মকতণ, cus: পালন) 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী । 


৪২৯ 


ফুফাতে। ভাইয়ের সাথে মামাতো বোণের 
প্লে মাস্যসন্মত ময় 


মনে মনে একটা শিশুর কথা Tp] করুন যার মাথার খল নেই, মগজ সামানা' 
থাকতে পারে অথবা নেই ৷ মাথার খলি দেখতে না পাওয়ায় মূখ খুব বড় মনে হবে । 
দুই চোখ এবং জিহবা কিছনটা বৌরয়ে আছে... ৷ আগাঁন নিয় শিউরে উঠছেন। 
এমন শিশুর কথা ভাবতে সবারই ভয় লাগার কথা d কিন্ত; যে মা বাস্তবে এই শিশুর 
জন্ম দেবেন__সৈই মা, সেই দম্পতির কথা একবার চিন্তা করে CARN d j 

অথচ আমাদের দেশে সামাঁজক ও ধর্মীয় প্রথা অনুসারে অসংখ্য দদ্পাঁত ও তাদের 
সন্তান এই ঝুণকর সম্মুখীন । এ ধরনের শিশু জন্মের খবর সংবাদ পন্রগযীলতেও 
অনেক সময় দেখা যায়। 

উপরে যে Pues বর্ণনা দেয়া হলো ইংরেজীতে তাকে বলা হয় এনেনকেফালাস 
অর্থাৎ মন্তকাঁবহণন বা দানব PL) আগেই বলা হয়েছে এসব [শশুর মগজ কিছুটা 
থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে | মান্তচ্কের [apis ছাড়াও এদের এডরেনাল 
এবং ?পটুইটারী গ্রণ্ড তৈয়ী ছয় না। মন্তকাবহান 1শশহদের শতকরা ৭০ ভাগেই 


মেয়ে। 

এনেনকেফালাসের কারণ সম্পর্কে ঠিক করে কেউই feu; বলতে পারেন না। তবে 
জ্ঞাত ভাইবোনের মধ্যে (চাচাতো, মামাতো, ফফাতো, খালাতো) বিয়ে হওয়া দদ্পাঁতর 
ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী এমন হতে দেখা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন মাঁহলা 
পরপর চারবার দানব Per, জন্ম দিয়েছেন । উত্তরাধিকার সুত্রে বংশানক্রমিক fagte 


এভাবে সন্তানে বতণয় বলে Te qid করা হয়। অনেকে অবশ) নোংরা পারবেশ ও 
ীর ভাগ বিজ্ঞানী উত্তরাধিকার ও 


দাঁরদ্রকে এজন্য দায়ী করে থাকেন। তবে বেশ 
জ্ঞাতিভাই বোনের বিবাহ সম্পর্ককে দানব-সন্তান-এর কারণ হিসেবে মনে করেন। 

সাভার থানার এক মাঁহলা এসোছলেন গত ১৩ই শ্রাবণ গণস্বাস্থা কেন্দ 
হাসপাতালে বাচ্চা হবে বলে। 

মাহলার মাস প্রা হয়েছে। এর আগের দুটি সন্তান। দুটিই জাবিত এবং 
ছেলে। গ্বামী বাবসা করে। ধবশুর-শাশড়ী আছে এবং তারা TRE 

প্রসবের সময় জরায়;-ম্থে হাত "দিয়ে নরম তুলতুলে দলার মত ক যেন ঠেকল। 
শিশ;র মাথাও নয়। হলে চুল থাকত। অনেক সময় পর ক্রমশঃ সোট নেমে এলো C 
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অনেকটা কেটে ফেল৷ পায়ের মত। ক্র্যাচে ভর 'দয়ে চলার সময় যেমন ঝুলে থাকে__ 
সেরকম দেখতে । অঙ্গাট কোমর থেকে নীচের দিকে ঝুলে আছে। পা অথবা 
জননোন্দ্রয়ের কোন fom নেই। উপরের দিকে, সমস্ত শরীর স্বাভাবিক মনে হয়। 


শীশশহাট মৃত ভামষ্ঠ হয় । ফুল সম্পূর্ণ পড়ে। শিশুর পোষ্টমটেম করা 
সম্ভব হয়ান। করতে পারলে আরও কছু ?বকাতি হয়তো ধরা পড়তো । 


এ ক্ষেত্রেও যেটা লক্ষণীয় তা হলো মাঁহল!টির স্বামী তার ফুফাতো ভাই । ' তবে 
এর আগে আর কোন ছেলেমেয়ে এভাবে জন্মেওাঁন, মারাও যায়ান। 


1িবকলাঙ্গ {শিশুর জণ্ম ছাড়াও অনেক সময় দেখা গেছে দীর্ঘাদন পক্ষাঘাতে ভুগে 
ছেলেমেয়ে মারা গেছে । এই পক্ষাঘাতের কোন কারণ U.C পাওয়া যায়ান। তবে 
পিতা-মাতা জ্ঞাতি সম্পর্কীয় । এদেশে একজন প্রখ্যাত ব্যাম্ধজীবীর পারবারে এমন 
ঘটনা ঘটেছে। বলাতে নাঁটংহামের 1সাঁট হাসপাতালে একবার এক পাকিস্তানী 
মুসলমান মাহলা আসেন সন্তান প্রসবের জন্য । তার গভ'ধারণের তখন সাতাশ সপ্তাহ 
চলাছল। প্রসবের আগে নিয়ামত পরীক্ষার সময় যেটুকু অদ্বাভাঁবকতা ধরে 
পড়ে তাহলো STO m শিশুর নড়াচড়া তুলনামূলক ভাবে কম মনে হয় এবং গর্ভের 
সময় অনুযায়ী ?শণহ আকারে বাড়ৌন। আয়রণ Ten আর কোন ee তান 


খানান। প্রসব বেদনা যথাযথ এবং প্রসবে কোনরকম অসুবিধা হয়ান। মাহলার 
একাট মেয়ে হয়োছল। 


জন্মের পর শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং মুখের মারাত্মক বিকৃতি চোখে পড়ে। 
শিশির ওজন ছিল সোয়াসেরের মত । ঠোট ছোট ও কাটা । চোয়াল দুটো বেশী 
উচু এবং মুখের তাল; সম্পূর্ণ চেরা । নাক বসা, চোখ দুটো বেশ দুরে সারিয়ে 
বসানো । এতে করে একপাশ থেকে দেখলে মুখমণ্ডল মনে হবে মাঝে বসে যাওয়া। 
মাথাটি বেশ ছোট ৷ ঘাড় খাট । বাইরের কান দুটো ভালভাবে তৈর হয়নি। 


মুখের. এই বিকৃতি ছাড়াও চারহাত-পায়ের হাড়গুলো ছল আকারে ছোট । 
ইংরেজীতে একে বলে টেব্রোফোকোমেলিয়া । বচ্ধাঙ্গুলসহ দুহাতে ছল sus তিনটি 


করে আঙগ*ল। দুপায়ের চতুর্থ ও কড়ে আঙ্গল ছিল জোড়া লাগানো (সনডাকটাহালি)। 
ভগাঙ্কুর এবং জননেন্দ্রিয় সাঠক আকার ধারণ cafa 


[শশনাট জন্মের ১৭ ঘন্টা .পরেই মারা যায়। পোষ্টমটেমে ফুসফুসের অপারণত 
অবস্থা ধরা পড়ে এবং বৃকে বেগ Tem, সিস্ট পাওয়া যায়। এই সব জন্মগত 
বিকলাংগ্রতার বৌশষ্টাগুলো রবাট'স িনড্রোমের উদাহরণ । রোগাঁট বিরল হা হলেও 
জন্মগত এই বিকাতির বহ: তথ্য ইতিমধ্যে হস্তগত হয়েছে। 


জন বি. রবার্টস ১৯১৯ সালে সর্ব প্রথম এই রোগের ব্যাখ্যা দেন। [তানি এক 
ভাই ও বোনের মধ্যে একই রকম বিকৃতির কথা উল্লেখ করেন। সেসময় সারা বিশ্বে 
sug ২৪টি এ ধরনের কেসের কথা প্রকাশিত হয়। এই সব een খুব কমই বেডে 
থাকে! তব এক সাম্প্রাতক রিপোর্টে এ ধরনের & জন শিশু জীবিত থাকার কথা 


দাবী করা হয়। উত্ত পাঁচ জনের মধ্যে এক জনের বয়স ১৯। এদের দৈহিক বৃদ্ধি 
খুব কম বলে পর্ধবেক্ষণ-রপোট্ উল্লেখ করা হয়। এবং মানাসক দিক থেকে 
এরা অপাঁরণত রয়ে গেছে বলে জানা যায়। 


রোগাট রবার্টদ সনড্রোম কিনা তা জানার জন্য অন্যান্য যেসব কারণে জন্মগত 
{বকলাঙ্গতা ঘটে তার সাথে তুলনা করে দেখতে হবে। থেলিডোমাইডজনিত 
(ফোকামোলয়াতেও ) একই ধরনের প্রত্যঙ্গ বিকাত দেখা যায় । কিন্ত এ সব ক্ষেত্র 
মুখমণ্ডল এবং জননোন্দ্িয়ের বিকৃতি তেমন ধরা পড়ে না। এ ছাড়া সবগুলো প্রত্যদ 
একইভাবে গবকৃত হয় না। 


বিভ্রান্তি 


সুডোথোলডোমাইড [সিনড্রোমের লক্ষণকে অনেক সময় রবার্ট সনড্রোম বলে ভুল 
হতে পারে। এক্ষেত্রে দোঁহক উচ্চতা কম, হাত ছোট হয় এবং অনেক সময় বড়ো 
আঙ্গুল থাকে না। মাথার চুল পাতলা হয় এবং মানসিকতার দিক থেকে এরা 
তুলনামূলকভাবে সমবয়সীদের চেয়ে অনেক {পাঁছরে থাকে । এ সব লক্ষণযনন্থ রোগ 
সাধারণত রবার্ট“ সিনড্রোমের মত ততটা মারাত্মক হয় না। 


বেশ fam. পাঁরবারে এ রোগের প্রকোপ দেখা গেছে । এদের মধ্যে হাত পা 
ছাড়াই অনেক fag. ভূমিষ্ঠ হয়েছে । এছাড়া অন্য কোন ধরনের বিকৃতি এদের মধ্যে 
গাওয়া ায়ান। এরা -অনেকেই বর়ঃপ্রাপ্তিকাল পযন্ত বেচে থেকেছে এবং একই 
রোগে আক্রান্ত শিশুর জন্ম দয়েছে। দক্ষিণ আমৌরকায় জগ্মগত দিবকলাঙজগসহ এমন 
অনেক শশুর সদ্ধান পাওয়া গেছে। হ্যানহাট‘স সনড্রোমে চেহারা ও প্রত্যঙ্গের 
fagi পাওয়া যার়। মখমঞ্ডলের [বিকৃতির মধ্যে চোয়াল ছোট হওয়া মোইক্রোনযাথয়া), 
্রত্যঙ্গ সমূহের মধ্যে যে কোন একাটি অথবা চারটিরই খর্ব'তা লক্ষ্য করা গেছে! 
ব্যাদ্ধমন্তার দক থেকে বা স্বাভাবক জীষন-যাপনের দিক থেকে এদের অবশ্য WIS 


একটা অসুবিধা হয় না । 


উত্তরাধিকার 


বাস সিনড্রোম যে বংশ পরম্পরায় সংক্লামিত হয় একথা আজ সবাই স্বীকার 
করে নিয়েছেন। মানব কোষে “জিন’ নামে এক ধরনের উপাদানের মাধামে aeneis 
ধারা [পিতা-মাতার শরীর থেকে সন্তানের শরীরে পার হয়ে যায়! রবার্টস 'সনড্রোমে 
এধরনের নগ্ট-জিনের বাহক হয়েও বাপ-মা নিজেরা শারীরিক ভাবে "su থাকে! 
ম্যাকুকাঁসকের “কেটালগ জবমেনডেলিয়ান ডিজিজ’ পুস্তকে এই রকমের জন্মগত 
[িকলাঙ্গতার উত্তরাধিকার সূত্র সম্পর্কিত ঘটনার কয়েকশো বর্ণনা আছে। বংশগত 
কারণে একটি বিকলাঙ্গ শিশহ eme হবার পর আরও UI. 15417559851. 
নিতে পারে। পিতা-মাতার অটোজম এই জিন বহন করে | 
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জেনেটিক পরামর্শ 


Vx পাকিস্তানী মালার সন্তান প্রসবের তিনমাস পর স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই নাঁটিংহাগ 
TaT8 হাসপাতালে জেনোঁটক পরামর্শ: কেন্দ্রে উপদেশের জন্য পাঠানো হয়। অবশ্য 
এই তিনমাস সময় নেয়ার পেছনে যহান্ত িল। স্বভাবত্তঃই ছেলে-মেয়ে মারা গেলে 
বাবা-মা বিশেষ কয়ে মা মানসক দক. থেকে ভারসাম্য হাঁরয়ে ফেলে। এক্ষেত্রে তারা 
মনে করেন যে শিশুর মৃতঢ়ুর জন্য তারাই দায়ী। জীবনের উপর তাদের ঘৃণা জন্মে 
যায়। তারা মনের দক থেকে এতই ভেঙ্গে পড়েন যে কোন ব্বীন্তপ্ণ আলোচনায় 
-যোগ দেবার মত মানসিক অবস্থা তাদের ছিল aw d 

শিশু redeas এই শোক কাটিয়ে মানসক 'স্থিরতা [ফিরে আসতে তাদের 

কম করে হলেও Tes মাস সময় প্রয়োজন। আর এই ভাবাবেগের জের তো চলবে 
কয়েক বছর ধরে । মনের এমন জাঁটল অবস্থা পরামর্শদানের জন্য বাধাম্বরূপ। 


প্রথম 'দকে sani ভদ্রলোকাঁট 'বাভন্ন কারণে ক্লানকে হাজরা দিতে গারেনানি। 
“অন্যাদকে মাহলাটি ইংরেজী জানাতেন না বলে আলোচনায় বেশ অসহীবধা হতো । 
“তবে দোভাষী হিসেবে ভদ্রমাঁহলার ১৩ বছরের ননদ আসায় সমস্যার গকছন্টা সুরাহা 
হয়। আলোচনার পর তাদের পাঁরবারের যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার উপর ভাঁত্ত 
করে একটি বংশতািকা দাঁড় করানো হয়! 


এ বংশতালকা অন[বায়ী রবার্ট সিনড্রোম আক্রান্ত শিশুটির বাবা-মা পরদ্পর 
মাসত;তো ভাইবোন । ২৮ বছর বয়স্ক স্বামীটি তার পরিবারে বড় ছেলে। তার 
{তন বোনের বয়স যথাক্রমে ১৩, ১২ এবং ৭ বৎসর । ছোট চার ভাইয়ের বয়স ১১, 
১০, ৯ 96! এদের সবারই ভাল দ্বাঙ্থ্য। তার এক বোন কোলে থাকতেই মারা 
যায়। মুত্র কোন কারণের কথা তারা বলতে পারে-না। স্বামীটির পিতামাতা 
দুজনেই জীবিত ও সুস্থ 


জ্ঞাঁতভাইবোন বা একই গোরের মধ্যে বিবাহ এই রোগের কারণ হিসেবে ধরে 
নেয়া যায়। কোন কোন সম্প্রদায়ের ভিতর জ্ঞাঁতভাইবোনের বিয়েকে প্রাধান্য দেয়া 
হয়। ফলে কারও অস্বাভাবিক Teu! থেকে থাকলে একই বংশের ভিতরে ঘরে ঘরে. 
বংশ গরস্পরীয় এই জিনের সংক্রমণ সম্ভাবনা অনেক গৃণ বেড়ে যায় । এতে অবস্থা 
আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যাঁদ এই জনের অংশীদার হন তবে 
" তাদের সন্তানের বিকৃতির সম্ভাবনা বেশী থাকে । 


গা্চাত্য দেশগুলিতে জ্ঞাতভাই-বোনের মধ্যে বিয়ের অনুমোদন তেমন নেই। 

হতে পারে, এ ধরনের রোগ বিস্তারের আশংকা এয অন্যতম কারণ। তারা মনে করেন 

বংশগত এসব রোগ পঞ্চাদম্খী অনুন্নত মানসিকতার del কারণ। এ জন্যই 
তারা নিজের গোত্রের.ভিতর বিবাহ অনঃমোদন করতে DII | : 

"Us বয়স ১৯ বছর। তিনি তার পরিবারের তৃতীয় সন্তান। তার তন 

ভাইয়ের বয়স ২৪, ২২ এবং ১৫ D বড় ভাইয়ের সন্তান দুইটি | তায়া বেশ দ্বস্থাবান। 
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ভদ্রর্মীহলার পরে Tessa মারা I! এদের একজন ৪ বছর বয়সে, একজন দশ 
সপ্তাহ ও বাকী .জন জন্মের সময় মারা যায়। এদের িনজনের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে 
সঠিক feu জানা যায়ান। ভদ্রগহিলার পাঁরবায়ে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে কারো কোন C 
রকম শারীরিক বিকলাংগতার সাক্ষ্য নেই। এদের মধ্যে রবার্ট িনড্রোমে আক্রান্ত হয়ে 
কেউ জন্মেছে এমন কোন প্রমাণ নেই ৷ 

মাঁহলাঁট যখন জেনোটক পরামর্শের জন্য হাসপাতালে যাওয়া আসা শহর করলেন, 
তখন তিন দ্বিতীয় বারের মত গর্ভধারণ করেছেন। আর এই গর্ভধারণ করার জন) 
যারা তাকে পরামশকেন্দ্রে উপদেশ 'দাঁচ্ছিলেন__তাদের আরও বেশী সতর্ক হতে হয়। 
প্রথমবার দেখা হলে স্বামী সাথে না থাকায় তাকে কোন পরামর্শ দেবারই চেষ্টা চালানো 
হয়াীন। পরামর্শের সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই থাকা দরকার ! জেনেটিক প্রণালী 
সম্পকে“ বিশেষ ধারণা না থাকলে পরামর্শ দেয়া মৃশাকল হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে 
জ্বামীর উপাস্থাত আরও প্রয়োজনীয় ছিল কারণ তান ইংরেজী বলতে ও বুঝতে 


পারেন। 
Tags দফা সাক্ষাতের দিন ধার্য; করার জন্য পরামর্শ‘ কেন্দ্র থেকে একজন হেলথ 
1ভাঁজটর তাদের বাড়ীতে যান। এবং তাদের সাথে দেখা বরে স্বামীর উপস্থিত থাকার 


প্রয়োজনীয়তা বিয়ে বলেন। 

প্রথমে দ্বামীকে বংশগত এই রোগের কাঠামো ও বিস্তার সম্পকে বোঝানো হর । 
বৃতাঁন তখন sels নিজেদের ভাষায় আবার তা বৃবিয়ে দেন । প্রত চারটি গভ ধারণের 
একটিতে এই রোগ বিস্তারের যে সম্ভাবনা তার উপর বেশী জোর দেয়া হুয়। 
দ্মপাঁতিদের পাঞ্টা কোন প্রশ্ন থাকলে তার জন্য সুযোগ দেয়া হয়। তাদের প্রশ্নের 
যথাযথ উত্তয় দেয়া zs! বিকলাংগ fep জন্ম দেয়ার ব্যাপারে বাবা-মার যে কোন 
হাত নেই_-একথা বুঝিয়ে বলা হয়। কারণ শিশুর মন বা শরীরের উপর জিনের CN 
প্রভাব তাতে দম্পাঁতর [ছুই করার নেই। 3 

বোঁটির মনের অবস্থা সম্পর্কে Teu. ধারণা করা মুশকিল । গভধারণ বা শিশঃ 
মৃত্যুর ব্যাপারকে একেক সম্প্রদায় একেক ভাবে গ্রহণ করে। এশীয় প্রায় সকল 
সম্প্রদায়ে গ্রভ্ধারণ ও বংশগত 'িকাতিকে ভাগ্য বলে ধরে নেয়া হয়। কাজেই ভদ্র 
sz] পুনরায় গর্ভধারণের ব্যাপারটিকে সহজভাবে গ্রহণ করেছেন।. স্বামীর 
সদ্ধান্তকেই স্বাভাবিকভাবে মেনে 'নিয়েছেন। 


জন্মের আগে রোগ নির্ণয় 
তাই জণ্মের আগে রোগ 


যেহেত; বৌটি ইতিমধ্যে আবার গর্ভ ধারণ করেছেন 
শনণযয় প্রাতব্রিয়াকে এ ব্যাপারে থাটানোর চেষ্টা করা হয়। আলট্রাসাউণ্ড পরীক্ষার 
১৬ থেকে ২০ সপ্তাহ গর্ভ ধারণের পর ফোকোমেলিয়া ধরা পড়ে। করেকজন 
বিশেষজ্ঞের মতে গভণধারনের ২০ থেকে ২৪ সপ্তাহ পর নেয়া এক্সরে পরীক্ষার ফলাফল 
নেক বেশী নির্ভ'রযোগ্য। এক্সয়ের সময় বিকীরণ যদি নিয়ান্দিত রাখা যায় তাহলে 
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মাও ভ্রুণ দুইয়েরই গোনাডের ওপর কোন প্রাতক্রিপনার ভয় থাকে না। এক্সরে করে 
রোগ ীনর্ণয় করতে অনেক সময় লাগায় প্রসবকাল িপড্জনকও হতে পারে । 

জন্মের আগে শিশুকে পরীক্ষা করার আরেক উপায় হচ্ছে ফোটোস্কোঁপ । 
পাঁশ্চমাদেশগ্ীলর খুব কম চিকৎসাকে্দ্রেই এই ব্যবস্থার Chíqqp emm! এই 
ব্যবস্থায় একটা টোলস্কোপ জাতীয় যন্ত্র মায়ের পেটের চামড়া ও জরায়ু কেটে ঢুকিয়ে 
দেয়া হয়। এটা করার জন্য রোগীকে সাধারণ বা আংাঁশক অবচেতনের ব্যবস্থাও গ্রহণ 
করা যেতে পারে। ফোটোস্কোপি ১৮ থেকে ২০ সপ্তাহের মধ্যে ঠিক সময় মতো 
করানো হয়েছে কনা তা আলট্রা সাউণ্ড প্রাথমিক পরীক্ষা দ্বারা যাচাই করা হয়। ভ্রুণ' 
Tages বাঁভন্ন দিক এভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। ফোকোমোলয়া এবং র্লেফটালপ 
সাথে সাথে ধরা পড়ে। feu. এই প্রক্রিয়ায় গর্ভপাত হবার ভয় থাকে শতকরা পাঁচ 
থেকে দশ ভাগ ।  স্বামী-স্তী দুজনকে সব বাঁঝয়ে বলার সময় তাদের মানসক 
প্রাতা ্রয়ার ওপর নজর রাখা হয়। তাঁদের সাথে জন্মের আগে রোগ নিণ/য়ের বাভন্ন' 
দক Tati অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনার পর পাঁরৎকার বোঝা যায় যে গর্ভ'পাতকে 
তার। মানসিকভাবে মেনে নিতে পারবেন না। 


খানিক পরিবার 


দ্বামীর মতে যাঁদও তার ধর্মে গর্ভপাত নিষিদ্ধ নয় তবৃও তাদের পরিবার এটি 
মেনে নিতে পারবে না। আত্মীয়-স্বজন সবাই ধাঁমিক এবং তাদের কাছে মানুষের 
জীবন খুবই মূল্যবান কাজেই গর্ভ'পাতে তাদের রাজী হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। এ 
ব্যাপারে তার "dle তার সাথে পুরোপর্ীর একমত বলে স্বামী [বাস করে। ফলে 
এটা বোঝা গেল যে শশ; না জন্মানো পর্যন্ত দম্পাত দারুণ ভয় পাচ্ছে। এরপর 
চ্বান্থ্য পাঁরদর্শক তাদের বাড়ীতে সাক্ষাতের পরিকল্পনা করেন। 


এই ঘটনাটিতে জেনেটিক পরামর্শের প্রয়োজনীয় দিকগুলর উদাহরণ পাওয়া যায়। 
এক দ:ঘটিনা আবার ঘটার ঝু'ক নেয়ার আগে সঠিক রোগ চেনা খুব জরুরী । হাত 
পা ইত্যাঁদ শরীরের em প্রত/ঙ্গগণীল অনেক কারণেই বক্ৃত হতে পারে । তবে 
একই কারণে বার বার [বকাতি ঘটার সম্ভাবনা অনেক কম বা একেবারেই শুন্য 
আলোচ্য দদ্পাঁতকে এ সব কথা জানিয়েই পরামর্শ কেন্দ্রে আসার কথা বলা হয়োছলো 
কিন্ত; রোগ নির্ণয়ের পর যখন রবাট“স ?সনড্রোম আবার ধরা পড়লো তখন বিকলাংগ 
শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার শঙ্কাও বেড়ে গেলো | এই কেসের বেলায় 'ক্রানক্যাল পরীক্ষায় 
রোগ নির্ণয় করা হয়। আগের মত [িকলাংগ [শশুর ময়না তদন্তের পরীক্ষাও এই 
ব্যাপারে বেশ কাজে লাগে। জন্মগত বিকলাংগ Te যখন মারা যায় তখনই তার 
ময়না তদন্ত করে রাখা উাচিত। গভপাতজাত বকলাংগ fede ময়না তদন্ত করে 
রাখা উাচত। রোগ নির্ণয়ের জন্য অনেক সময় ক্রোমোজোমস বিশ্লেষণও দরকার 
হয়ে পড়ে। জেনেটিক রোগ প্রায় ঠিক ঠিক ধরে ফেলা যায় বলে এ ক্ষেত্রে পারিবারিক 
ইতিহাস এবং বংশ কাঠামো দরকার হয়। সাধারণতঃ তন পুরুষের বংশ কাঠামো 
এবং ইতিহাস নিয়ে এ পরীক্ষা চালানো উঁচত। বলাতে প্রবাসী পাঁরবায়ের বহ 
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fafon সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণে তাদেরকে 
,জেনোটক পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে নানান জাঁটলতার সৃচ্টি হয়। এ বিষয়ে আরো 
{বিস্তারিত গবেষণার দরকার । 


বে কোন ব্যাপারেই ব্যান্তগত সিদ্ধান্ত নেয়া বেশ কঠিন। পরামর্শ ও আলোচনার 
বিস্তারত ব্যাখ্যার পরও দম্পাতর সঙ্গে নিয়ামত বৈঠক দরকার হয়ে পড়ে__এটা একটা 
সময় সাপেক্ষ ব্যাপার । সংশ্লিত্টগোষ্ঠীর বান্তদের সহযোগিতারও প্রয়োজন আছে। 


সবশেষে সব রকমের জেনোঁটিক পরামর্ণ সমবেদনার ভংগিতে দেয়া উচিত, যায়া 
এই পরামর্শ দেবেন তারা অস্বাভাবক শিশুর জন্মের সাথে জাঁড়ত মানা'সক সমস্যা 
সম্পর্কে যেন সচেতন থাকেন। 


পরিশিষ্ট 


মাহলাটি দ্বিতীয়বার আরেকাঁট বকলাংগ faena জন্ম দেন। ছেলেটি ৩১ সপ্তাহ 
গর্ভে থাকার পর ভ্মিষ্ঠ হয়। ওজন মাত্র আধা সের | প্রথমটির চেয়ে এয় অংগ 
fagi আরো বেশী ছিলো । হাইপোপ্লাঁটক গণ্ডোস্থি এবং অস্পষ্ট আকৃতির মুখাবয়ব 
নিয়েই তার জন্ম হয়। এই শারীরিক বিকাতি ফটোস্কোঁপিতে তো ধরা পড়তোই 
এমনক এক্সরেতেও ধরা পড়তে পারতো । রবাট্টস সিনড্রোম আক্রান্ত দুটি শিশন 
প্রসবের পরে পরবর্তী শিখ? জন্মালেও-_1বকলাংগ TI, জন্মানোর সম্ভাবনা TRA 
মতোই ‘প্রতি চারাঁটিতে একট’ এরকমই থেকে যায় d 


পশ্চিমা দেশগ্যালতে জন্মপূর্ব রোগ নির্ণয় এবং গর্ভপাতের ব্যাপারে দম্পতিরা 


এখন আগের চাইতে অনেক বেশী আগ্রহী । তাই জেনেটিক পরামর্শ কেন্দ্র দিন দিন 
তাদের কাক চালিয়ে যাওয়ার সুযোগও পাচ্ছে বেশ d 


পরিস্থিতি £ বাংলাদেশ 


aam facis এদেশে কত ভাগ শিশুর ক্ষেত্রে হতে দেখা যায়_এ পরিসংখ্যান 
দেয়া মশাঁকল। তবে বিভন্ন বিশেষজ্ঞের মতে বাংলাদেশে এর প্রকোপ কম নয়। 

বাংলাদেশ মুসলমান প্রধান দেশ । এদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগই 
মুসলমান | মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞাঁতভাইবোনদের মধ্য প্রেম ও 'বিবাহের প্রচলন 
আছে। এট ধর্মীয় কোন eme নয়। কিন্ত প্রথাটি এমন ভাবে ব্যবহার হয়ে 
আসছে যেন ধৰ্মীয় অনুশাসনেরই নামান্তর ৷ 

গণগ্াস্থ্য কেন্দ্ৰ পারচালিত 'একাটি প্রাঁতষ্ঠানের ১৩ জন পর যে ও ১৭ জন মহিলা 
মোট ৩০ জন কম্মীর ওপর এক জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে ৩ জন কর্মীর পিতামাতা 
আপন চাচাতো ভাই-বোন এবং ৫ জন কর্মী নিজেদের খালাতো-চাচাতো-মামাতো 
ভাইবোনকে বিয়ে করেছেন। এই কর্মাঁদের পাঁরবারের ১৫ জন চাচাতো ভাইবোনকে 


৪৯ 


বয়ে করেছেন, € জনের "বয়ে হয়েছে খালাতো ভাইবোনের সাথে । মামাতো ফুফাতো 
ভাইবোনকে বিয়ে করেছেন ১১ Wd! ৩০ জন কর্মীর পাঁরবারে ৩৯ জন দমপাঁত 
চাচাতো মামাতো ফুফাতো খালাতো ভাইবোন ৷ 

সেক্ষেত্রে উপরের আলোচনা থেকে আমরা যে চিত্রটি পাই সে অননযায়ী বাংলাদেশে 
রবার্টস সিনড্রোমের প্রকোপ বেশ হবার কথা। কিন্ত; সঠিক পরিসংখ্যান না থাকার 
জন্য এবং সবগুলৈ কেস যথাযথ কতৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট না হওয়ার ফলে পাঁরস্থিতি 
যাচাই করা মুশকিল । জন্মগত বিকলাংগতাকে আঁধকাংশ 1পতামাতাই ভাগ্যের ফের 
বলে ধরে নেয়ায় এই বিড়ম্বনা ঘটে। 

যাহোক, যাদের মামাতো, চচাতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিয়ে ছয়ে গেছে__তাদের 
নত,ন করে ভাবনার অবকাশ নেই। কিন্ত যারা এখনও ওপথ মাড়ানান বা এমন 
বিয়ে করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা [বিষয়াট ভেবে দেখতে পারেন ! 
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বা্টাল্রীর (কাষ্টকাঠিন্যে 


ওষুধ কোম্পানীর গকেট ভারী 
_'সরৌজেন্দ্র মোহন ঘোষ 


পেট ভরে খাওয়া এবং মন খুলে পেট পাঁরগকার করে পায়খানা করার আকাংখা 
বাঙালীর দীর্ঘাদনের ৷ প্রথমাট দুল, প্রায় স্বপ্ন । তাই দ্বিতীয়াটতে চাপ বেশী । 
ভালভাবে দঃ'বেলা খেতে না পারার বাস্তবতাকে বাঙালী ভুলে যেতে চায় রাতে মুখ খুলে 
হা করে ঘিয়ে, বাতাস খেয়ে স্বপ্ন দেখে । আঁধকাংশ বাঙালী হা করে ঘুমায় বলে, 
নাক দিয়ে বাতাস না টেনে সরাসার মুখ দিয়ে বাতাস টানে ।- এতে পেট সহজে 
বাতাসে ভরে যায়, পেট ফে'পে উঠে | আর সকালে উঠে পেট থাঁল করার আগ্রহটা 
বেড়ে যায়। 

নগরীর বাস্তর পায়খানার সামনে বাণ্তবাসীর লাইন, গ্রামে নদী ও পুকুরের পাড়ে 
সারিবদ্ধ মানুষের বসে থাকা কিংবা শহরের হোস্টেল বা মেসের বাথরুমের সামনে 
বোডণরদের ঘন ঘন আনাগোনা সকালের সাধারণ দুশ্য। 

সকালে উঠে পায়খানা করার ব্যাপারটা আমাদের কথা ও উপকথার অংশ। সকালে 
পায়খানা করার ব্যাপার নিয়ে রাজার সাথে গোপাল ভাঁড়ের কথোপকথন আমাদের 
অনেকেরই জানা । এবং পায়খানা করা নিয়ে আমাদের দুর্বলতায় কথা ওষুধ 
কোম্পানীর ব্যবসায়ীদেরও অজানা নয়। ব্যবসায়ীরা মানুষের অজ্ঞতা ও দুর্ব'লতার 
সংযোগ নিয়ে বিজ্ঞাপনের দৌলতে অচলকে সচল করে তোলে । সারিবদ্ধ বিজ্ঞপনের 
ফাঁদে পাদেনান এমন লোক কোটিতে গংটিক মেলে। ভাবনা-চিন্তার অবসর পযন্ত 
থাকে না, ঝট করে বিজ্ঞাপনের জালে আটকে "fl | অনেক সময় এর ফল বিষময় হয়ে 
দাঁড়ায়। তখন কপালে করাঘাত করা ছাড়া উপায় থাকে না। ব্যবসায়ীদের কারণে 
পায়খানা নিয়ামত প্রাতাদন না হবার ডান্তারী নাম কোষ্ঠব্ধতা। আজকাল কোচ্ঠবদ্ধ- 
তায় অর্থাৎ পায়খানা কষে যাওয়া রোগে অনেকেই ভুগছেন। ঠিকমতো পায়খানা না 
হওয়ার দরুন শরীরের মধ্যে এক ধরনের অসোয়ান্ত দারঃণ উৎপাত "LS. করে। এরা 
যখন বিজ্ঞাপনে দেখেন কোষ্ঠবদ্ধতা সারানোর ভাল ওষুধ বোরয়েছে অমনি সেটি 
জোগাড় করার ধান্ধায় কোমর বেধে নেমে পড়েন। এবং জোগাড় হলেই খেয়ে GA | 
এতে কাজ কিছু হয় না তেমন বলতে চাই না। তবে যেটুকু বলা অন্যায় হবে না, তা 
হল, এভাবে আমরা দিনকে দন ওষুধে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়াছ। 


৫১ 


যখন তখন ওষুধ খাওয়া যে বোকাঁম এবং এর পাঁরণাঁত যে মারাত্মক সে কথাটি 
একবারের জন্যও আমরা ভেবে দোঁখ না । Teu. ভেবে দেখা PTS | কারণ খাদ্যবস্তু 
হজম হয় এক ধারাবদ্ধ প্রাকাতিক পদ্ধাততে। এই পদ্ধাতর নিয়ামক হল পাকস্থলীর 
(Stomach) ক্ষ: wa (Small Intestine) 1 ক্ষুদ্র অন্ত যখন স্বাভাবক নিয়মে 
একটা কিছ; হজম করার কাজে ব্যস্ত থাকে, সেই সময়ে হঠাৎ কোনো 'রেচক ওষ,ধ' 
(Laxatives) অর্থাৎ কোচ্ঠবদ্ধতা সারানোর "SIM খেলে, ক্ষ;দ্র অন্দর স্বাভাবিক 
কাজকর্মে স্বভাবতই ব্যাঘাত ঘটে । শুধু তাই নয়, এর ফলে পাকস্থলীর বৃহৎ অন্ধের 
স্বাভাবিক কাজেও ছ'টেফোটা গোলমালের আভাস দেখা দেয়। বৃহৎ অন্তর ( Large 


intestine ) তখন প্রয়োজনীর 'পটাসিয়াম' এবং সোডিয়াম’ {ঠকমতো শোষণ করতে 
পারে না। 


amples নিয়মে যে ভিটামন-পব শরীরের মধ গাঠত হয়, সেগুলোর উৎপাদনও 
ব্যাহত হয় ওই ওষুধের অর্থাৎ 'রেচক বধের" ( Laxatives ) প্রভাবে i তাছাড়া 
এসব রেচক ওষ,ধের মধ্যে যে খাঁনজ তেল থাকে তার প্রভাবে তেলে দ্রবণীয় 1ভিটামন- 
‘এ’ এবং “ডি'-ও শরীর থেকে বাইরে বোরয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় ! 

‘রেচঝক €xN (Laxatives) খাওয়ার জনয শরীরে নানা, ধর 
এসে হাঁজর হয়। যেমন, (ক) কোষ্ঠবদ্ধতা I ওষুধ খেয়ে কোচ্ঠবদ্ধতা সারাতে fata 
কোচ্ঠবদ্ধতাকে আরো ডেকে আনা হয়। খে) 


অপরের ia o বা ক্যানসার প্রভাত ) প্রাথামক লক্ষণগ:লো বদঝাতে অস;বিধা ঘটে। 


হয়ে পড়ে এবং খুব তাড়াতাঁড় কাজ করতে 
শুর করে । এভাবে হুড়োহুড়ি করে ঈশা এক সময়ে ওই পেশীগুলোর 
মধ্যে চরম অবসাদের ঢল নামে। অর্থাৎ বেশি খাটুনির জন 


! দম ফুরিয়ে যায়। তখন 
ওই 'রেচক ওষুধে’ কোষ্ঠ-কাঠিন্য TS তো হয়-ই না বরং আরো বেড়ে যায় । | 


রি ইয়ে যেত। বিজ্তু বাস্তবে 
সসমাবধা হলে বাম হয়ে অনেক কিছ; 
অর্থাৎ কতক কেনে নর বিষ সি হলে শারীরিক esses 

শরীর পরিণত হয়। পরে শলভার, ও 'ফডনী’ 


অনেকেই বলেন, নিয়ামত কোন্ঠ পাঁরচকার হওয়া দরকার | এ প্রসঙ্গে জানা উচিত 
মল fas stas কোনো ধরাবাঁধা ছক নেই । সপ্তাহে একবার মান্ত পায়খানা হওয়াটাও 
সব সময় অগ্বাভাঁবক কিছ; নয়। 


মনের কগ্পনাপ্রসূত এই বাজে ধারণাগুলোকে দুর কয়ার জন্য প্রত্যেকেরই 
পাকস্থলীর (Stomach) কার্ধধারা সম্পর্কে বিস্তারিত খবর জেনে রাখা উাঁচত। 
পাকস্থলী সংশ্লিষ্ট কে) ক্ষনদ্র-অন্ত্র (Small Intestine ) এবং খে) বৃহৎ-অন্ত 
(Large Intestine ) নামে যে দু'টি অন্ত রয়েছে, খাদ্যবন্ত হজম করা এবং মল 
অপসারণ করার ব্যাপারে এদের wl বিশেষ লক্ষ্যণীয় । ২০ থেকে ২৫ ফুট লদ্বা 
"mE অন্ত দেখতে তেমন আহামাঁর কিছ; নয়। few, কাজের ক্ষেত্রে এটিকে একটা 
1বাশিষ্ট রাসায়ানক ফ্যাকটরার সংগে তুলনা করা যায়। এই ক্ষুদ্র অন্তর খাদ্যবস্তহগ;লোকে 
ভেঙে ব্যবহারযোগ্য উপাদানে পাঁরণত করে। “লভার’ আর 'প্যানাক্রয়াস' নামক 
দেহযন্তের হজমকারা রসের সাহায্য নিয়ে ক্ষদ্র-অন্ত ‘চ্টার্চকে’ (Starch) ব্যবহারযোগ্য 
চানতে (Sugar) প্রোটিনকে আ্যামাইনো এসিড এবং চাঁবকে (Fat) ফ্যাটি এসডে 
রূপান্তর ঘটায় । ক্ষুদ্র অন্যের প্রায় ২ লক্ষ গ্রন্থ (Gland) প্রত্যেক দিন প্রচুয় রস 
fasse করে। এই রসের সাহায্যে হজম প্রাক্য়া আরও ত্বরান্বিত হয়। ক্ষুদ্র অন্তর 
peius “ভিলাই’ (৬3118) নামক ্তরাট হজম করা ‘প্রোটিন’ এবং 'কার্বহাইড্রেটকে? 
বন্ড প্রবাহের মধ্যে মিশিয়ে দেয় আর 'ফ্যাট'কে মিশরে দেয় লাঁসকা প্রবাহের 
(Lymphatic System) মধ্যে | ৩ থেকে ১৫ ঘণ্টা পর “মউকাস' এবং 'সৈল-শেড' 
(Cell Shed) দ্বারা গঠিত 'মণ্ড' এবং খাদযবস্তর বাঁক অংশটুকু "E অন্তর থেকে & 
থেকে ৬ ফুট লদবা বৃহৎঅন্দে পে'ঁছে qmi. তখন বৃহত্জন্জ ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যে, 
কখনো বা এর থেকে একটু বেশী সময় নিয়ে এটাকে PAIR CUTS (Absorb) করতে 
থাকে। 

্মদ্র অন্ত সাধারণতঃ erred থাকে iau. বহৎ অন্যের মধ্যে অনেক Sarti 
স্তূপীকৃত থাকে। এই জীবাণুর কথা শুনে ভয় পাওয়ার fem, নেই । কারণ এরা 
অনেকেই মিন্রভাবাপনন | মূল্যবান সব [ভিটামিন তৈরীর কাজে এরা খুব সাহায্য 
E c: 

sg অন্তর থেকে যে পদ্রাগুলো। ব্‌হৎঅন্নে আসে সেগুলো থেকে জল এবং লবণ 
শোষণ করার কাজাঁট করে বৃহৎ অন্য । এই শোষণ কাজের মধ্যে কিছুটা তারতম্য 
বরটলেই তরল পদার্থ এবং খানজ পদাথে'র মধ্যে ভারসাম্য ন্ট হয়। 


পশ্চিমী সভ্যতা ও কোষ্ঠবন্ধতা 


যাইহোক কখনো কখনো রেচক ওষুধের (Laxatives) জন্যই হোক বা.অমান 
অমাঁনই খাদ্যবস্ত;ঃগুলো মাঝে মাঝে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি বৃহদ অল্পের 
মধ্যে দিয়ে বৌরয়ে যায়। বৃহদ অন্তর তখন এগুলো থেকে অতোটা তাড়াতাঁড় আর 
জল শোষণ করার সময় পায় না। এজন্য অনেকটা মূল্যবান “পটাশিরাম'ও নষ্ট হয়ে 


৬৩ 


বার। 'পটাশিয়াম মান্রাতারস্ত নষ্ট হলে *বাসপ্র“্বাসের পেশী এবং হৃদযল্ের ক্ষাঁত 
হতে থাকে! 

অনেকেই পঃ*জবাদ e পাশ্চমী সভ্যতাকে ভিন্ন করে দেখা সাঁঠক মনে করেন না। 
উপনিবোশকতার সাথে প'াঁজবাদের সম্পর্ক অত্যন্ত enum! উপানিবোশকতা ও 
etse efi সভ্যতার বাহন। মূলতঃ উপানিবেশীকরণের মাধ্যমে বস্তার লাভ 
করেছে পশ্চিমী সভ্যতা । পাঁরবর্তন হয়েছে আফ্রিকা ও এাঁশয়ার জনগণের জীবনযান্ার ৷ 
যোগ হয়েছে তাদের শরীয়ে নতুন রোগ যা ছিল অতীতে অজ্ঞাত, অপাঁরচিত। 


পশ্চিমী সভ্যতায় অনপ্রবেশের পূর্বে এশিয়া ও আফ্রিকায় কোম্ঠবজ্ধতা, উত্তেজনা- 
প্রবণ Sas লক্ষণ (Irritable Bowel Syndrome, Diverticular Disease) 
প্রভাত রোগ ছিল অন:পান্থিত। কারণ এসব দেশের লোকেরা 1বশেষতঃ গ্রামের 
অধিবাসীরা প্রাতাঁদন কাঁচা ফলমূলই খেত নযানতম ৫০ গ্রাম (প্রায় এক ছটাক) এবং 
দৈনিক গড়ে পায়খানা করতো ২৫০ গ্রাম; যা ইউরোপ আমেরিকার লোকের জন্য স্বপ্নেও 
অকঃপনীয় । ইউরোপ আমোরকার লোকদের মত আমাদেয় দেশবাসীদেরও তন্তযাবহীন 
(Fibreless) খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা বেড়েছে এবং বেড়েই চলেছে । তাদের অনুকরণে 
আমরা বর্তমানে খাচ্ছি আখ বা গুড়ের পরিবর্তে ধবধবে সাদা চান (সাহেবদের রঙের 
সাথে মিল আছে বোক 2) ঢেশীকছাটার পাঁরবর্তে' অটোমোঁটিক মোশনের চাউল গম বা 
আটার পরিবর্তে ধবধবে সাদা ময়দা । চালের [পিঠার স্থান দখল করেছে ময়দার 
তত্তযাবহীন শক'রা রুটি, পরোটা (Refined Carbohydrate)! এসব উন্নতমানের 
0) খাদ্য গ্রহণই অন্যের বহ রোগের কারণ । তন্তর T বিশেষ গুণ রয়েছে। 
প্রথমতঃ ছোট অন্মের বিজারক রসে (Small Intestine's Enzyme) তন্তু দ্রবীভূত 
হয় না বলে, তন্তু সরাসাঁর esc বৃহদন্তে (Colon) প্রবেশ করে। দ্বিতীয়তঃ 


জল ধারণের অস্বাভাঁবক ক্ষমতা রয়েছে। উদাহরণঞ্বরূপ বলা যায়, এক গ্রাম গাজর 
(Carrot) $93 ২৩ গ্রাম জল ধা 


রণের ক্ষমতা রয়েছে। ফলে বৃহদণ্রে LIPS 
গাঁত সঞ্চার EX! এবং পায়খানার পারমাণ বাড়ে। 

"idem ও যান্ত্রিক সভ্যতা বৃর্জোয়াদের জীবনকে করেছে অত্যন্ত আয়েসী ও 
আরামপ্রদ । একমাত্র কৃষক ও একশ্রেণীর শ্রামক ছাড়া অন্যান্যদের শারীরিক পারশ্রম 
কমরেছে, সাপ্তাহিক কর্ম ঘণ্টাও কাম 


যৈছে (অবাশ দারিদ্র ও অনাহার হাস করোন)। 
শারীরিক গাঁত হাস ও গাঁতহাীনত্য কোচ্ঠব্ধতার অন্যতম কারণ । ওষুধের কারণেও 
কোহ্ঠকাঠন্য সৃষ্ট হয়। পাঁরাচত ওষুধের 


মধ্যে নিল্নালাখত ওষৃধগুলো কোষ্ঠবদ্ধ- 
তার সাথে সম্পর্কিত । আঁফম জাতীর ওষুধ (মরা d 


এ'্টাসড, আয়রণ (লৌহ) টেবলেট, কেলাঁসয়াম ও বি 
জাতীয় ওষুধ যথা হাইওাঁসন (qiie 
থাইসোমাইড স্পানিল প্রভাতি 


৫৪ 


ও মেরুরঙ্জর কতক রোগ, অন্যের ক্যান্সার ও প্রাতবন্ধকতা এবং হরমোন ও {বিপাকীয় 
(Hormonal & Metabolic) কারণেও কোচ্ঠকাতিন্য হয় | 


আবেগ, অভ্যাস ও কোন্ঠবদ্ধতা 


কোনো কারণে ল্লায়ু উত্তেজিত হলে বা রাগ হলে হজম ক্রিয়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। 
Sismoidoscope নামক একাট যশ্ৰের সাহায্যে গবেষকরা দেখেছেন, যখন কেউ রেগে 
লাল হন বা চিন্তায় আঁস্থর হন তখন তার অন্যের নালিগৃলোর রঙও লাল হয়ে ওঠে। 
এবং ওই নালিতে চান শুর; হয়। ফলে বৃহদন্তরের কাজ শ্রথ হয় এমনাক অনেক 
সময় থেমেও যায়। এই সময়ে অন্ত ত্যাজ্য পদার্থ থেকে প্রচুর তরল পদার্থ শোষণ করে 
নেয়। পাঁরণাঁততে কোষ্ঠব্ধতা দেখা দেয়। এজন্য আজকাল চিকিৎসকরা "বাস 
করেছেন এবং বলছেন, কোচ্ঠবদ্ধতার অন্যতম মুখ্য কারণ হল মনের উদ্বিগ্ন ভাব বা 
আঁ্থিরতা। তাছাড়া কোষ্ঠব্থতা সম্পর্কে অকারণ অদ্বাভাবক ভীতও কোচ্ঠবদ্ধতা 
সৃচ্টির সহায়ক। 

হঠাৎ একাঁদন পায়খানা না হলেই আমাদের চিন্তা হয় । দেরী না করে হয়তো 
তখাঁন আমরা রেচক ওষুধ (Laxatives ) খেয়ে নিই । ফলে ওষুধের প্রীতাব্রয়ায় 
জমা মল সবটুকুই নাল থেকে বোরিয়ে যায়। তখন আবার এই শন্য নাল 
পূরণ হতে কমপক্ষে তিন দিন সময় লাগে । এই ২।৩ দন স্বভাবতই পায়খানা 
হয় না, হলেও কম হয়। এ থেকে আবার চিন্তা শুর হয়। সংগে সংগে 
আর একটি রেচক ওষুধ খেয়ে নিই। এভাবে ধীরে ধারে আমরা রেচক eU অভ্যন্ত 
ছয়ে পড়াছ এবং কোষ্ঠবঙ্ধতাকে সোহাগ করে ডেকে আনাঁছ। কারণ রেচক ওষুধে 
অত্যন্ত হয়ে পড়লে তখন ওই ওষুধে আর কোনো কাজই দেয় না। 


€কোষ্ঠকাঠিগ্ঠের- ওষুধের প্রকারভেদ 

পারগোটভ (Pursative) বা কোম্ঠশোধক, কেথারটিক (Cathartic) বা মল 
গাঁরশোধক, এভাকোয়েপ্ট (Evacuant) বা মল নিঃসারক, এপোরিয়েন্ট (Aperient) 
বা 'বরেচক প্রভাত ল্যাক্সটিভ (Laxative) বা রেচক (মৃদুভেদক) ওষুধেরই সমার্থক 
শব্দ ! 

রেচক ওষুধকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয় 

(s) মল কোমলকারক (Faecal Softners, Emollients)—ডাইওকাটল, 
fলকুইড প্যারাফন প্রভাতি ! এরা মূলতঃ অন্তরকে প্ছিল করে মল নিঃদরণে সহায়তা 
করে। অস্মের দেহকোষ থেকে কতক জল বের করে অন্যের পচ্ঠে টান (Surface 
Tension) কমায় এবং মলকে নরম বা তরল করে । ডাইওকাটিল «fosa সাইরেজকে 
(4০7510০159০) উদ্দীপ্ত করে অন্ৰের রস বাড়িয়ে দেয়। ফলে SUN গতি 
{কিছুটা বাড়ে । অথ (Haemorrhoids) ও মলদ্বার চিরে (Anal Fissure) 
এসব রেচক স্বজ্পকালীন পর্যায়ে ব্যবহার চলে। লিকুইড প্যারাফিন দীর্ঘাদন বা 
বেশীমীনায় ব্যবহার femme বৃদ্ধদের লিপয়েড নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে। পাকস্থলী 
ও অন্মের ক্যান্সারের সম্ভবনার হারও বৃদ্ধি পায় বলে অনেকে মনে করেন। 
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(২) স্থল কোল্ঠশোধক (Bulk Purgatives)— জলধারক কলয়েড ও থাদ্যতত্তঃ 
[যথা মিথেল সেলুলুজ, গমের ভূষি, ইসবগুলের wi ডুমুর আগর, (Agar 
প্রভাত] এবং অজৈব লবণ ম্যোগনোসয়াম সালফেট, সোডিয়াম সালফেট, সোডিয়াম- 
পটাসিরাম টারটেট, ম্যাগনোসিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড প্রভৃতি) অন্ত্রের জল টেনে নিয়ে মলের 
পাঁরমাণ বাড়িয়ে এবং অন্দে অবস্থানরত দ্রবোর সংযোগী ক্ষমতা বা সান্দত্ কমিয়ে 
অন্দর চ্যাভাঁবক গাঁতশীলতা আঁধকতর কার্যকর করে কোচ্ঠশোধনের কাজ করে। 
তবে এ ওষুধগুলো কার্য'কর হতে বেশ সময় লাগে | সাধারণতঃ ইলিওসটমী ও 
কলোসটমী (এক প্রকার শল্য চাকৎস। । মূলতঃ অন্রের ক্যাণ্সার রোগীদের অশ্রের 
অংশ কেটে বাদ দেয়া হলে পেট দিয়ে মলদ্বার সৃষ্টি, আলসারোটিভ কোলাইটিস, 
wis ডায়রিয়া সম্মিলিত ডাইভারটিকুলার রোগ ও উত্তেজনাপ্রবণ অচ্বের লক্ষণ 
(Lrritable Bowel Syndrome)! আক্ৰান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে স্থল কোচ্ঠশোধক 
কাধকর। বাভিন্ন প্রকার স্যালাইন এনেমা (Enema) এবং “মলক অব ম॥গনে- 
িশয়াসমূহ স্কুল কোণ্ঠণোধক । 

(o) উত্তেজক রেচক ওষুধ (Stimulant Laxatives)—পৃরনো দিনের জোলাগ 
পারদ থেকে শুরু করে আরবদেশের উদ্ভিদ ‘ছেনা' (Senna) কা'লফোনিয়ার 
গ্রাছড়া কাসকারা, চীনদেশের “রুবারব” এবং আমাদের দেশের রোঁড়র তেল সবই 
উত্তেজক দলভুক্ত । এছাড়াও এই দলে রয়েছে কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে তৈরী 
[িসাকোিল (বাঁথাঁজ্যক নাম ডালকোল্যাক্স). সোডিয়াম পাইকোসালফেট ও {ফনোল- 
পথালিন বোঁপাঁজ্যক নাম এগারল) অন্যে উত্তেজনা সূন্টি কর উত্তেজক রেচক 
ওষুধসমহের কাজ । ফলে অন্ধের কাজের গতি অস্বাভাবিকভাবে ত্বরান্বিত হর । 


এসব ওষুধ প্রায়শঃ পেটে চিনাঁচনে ব্যথা সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘ ব্যবহারে wen 
কাষ'কাঁরতা একেবারে নিঃশেষ করে দেয় (Atonic Non-functioning Colon)! 
fen ও গভ'বতীদের এসব ব্যবহার মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। উল্লেখযোগ্য যে, কালের 
গাঁততে পারদ জোলাপ, রোঁড়র তেল ও িনোলপথালিনের কোম্ঠশোধক হিসেবে 


ব্যবহার নেই বললেই চলে। 


কি করণীয় 

দনয়ামিত রেচক ওষুধ ব্যবহারে অন্বের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হতে বাধ্য ! তখন 
Tace নিয়মে আর পাকস্থলী কাজ চালাতে পারে না। তবে তাই বলে ie 'রেচক 
ওষদুধ' ব্যবহার একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে? না। যেমন ধরন, অপারেশন 
বা এক্স-রে-র প্রয়োজনে অন্ত্রনালী শুন) করতে হলে, রুগীর রোগ নিরাময়ের জন৷ অথবা 
যে সব বচ্ধেবদ্ধাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা নগ্ট হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে রেচক ওষুধ 
(Laxatives) ব্যবহার তো করতেই হবে। 

এখন হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে, কোষ্ঠকাঠিন্য হলে তখন ক করা উচিত? এ 
ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা বলেন, এক; প্রচুর পরিমাণে তরল পানীয় থেতে হবে। এ জন্য 
faci সাত/আট গ্লাস জল খাওয়া উচিত । জল যত বেশী খাবেন ততই ভাল। দঃই. 


৫৭ 


খাদ্যবস্তুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তরকারি এবং ফল জাতীয় খাদ্য রাখা দরকার | বরই. 
ডুমুর, জাম, লিচু, পেয়ারা, জামব্ুরা, কামরাঙ্গা, আমড়া, তেতুল, তেতুল ও কাঁঠালের 
বিচি, আম, কাঁঠাল, আনারস, যখন যে ফল পাবেন তখন তা খাবেন। কোল্ঠবদ্ধতা 
আপনার নাগালে আসবে না, এ নিয়ে ভেবে সময়ক্ষেপণ করবেন না। এবং তিন, 
যখনই পারখানায় বেগ হবে তক্ষযাণ পারখানায় যেতে হবে। বারে বারে পায়খানা 
চেপে রাখলে পরবর্তী সময়ে কোণ্ঠবদ্ধতা দেখা দিতে পারে । 


শশহদের কোচ্ঠ শিথিল করানোর ওষুধ খাওয়ানো কেবল অনুচিত নয়, এটা 
ক্ষাতকর। কোন শিশুর কোম্টবদ্ধতা দেখা গেলে (অর্থাৎ ৩-৪ দিনেও একবার 
পায়খানা না হলে) তার খাদ্য অভ্যাসের পরিবর্তন প্রয়োজন। তাকে চিনি জাতীয়, 
খাদ্য একটু বেশী পরিমাণে খাওয়ালে বা দংগ্ধ জাতীয় খাদোর সাথে চিনি মাশয়ে. 
খাওয়ালে পায়খানা নরম হবে। তরল পদার্থ বেশী করে খাওয়াবেন। 


সবশেষে বলতে হয়, পাকস্থলীর অন্গূলোকে [নিজের নিয়মে কাজ করতে fva 
বাইরে থেকে কিছ; আমদান করে ওঁদকে জ্বালাতন না করাই ভাল। যাঁদ নেহাৎ 
কোনো অসুবিধা হয়, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। লাল আটা এবং ঢেশক 
ছাঁটা চাল খাওয়া ভাল। রাতে ভাত না খাওয়াই ভাল । সকালে উদ্চু Tag 
দায়গার ভ্রমণ সবাচছাপ্রদ। ব্যায়াম করন, সম্ভব হলে জিতে বা বাগানে কাজ করুন 
_ লাঙ্জা কথায় কেবল চেয়ারে বসে থাকবেন না কিছ; শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করবেন | 
লেখক পরিচিতি 


স্যোসাল ওয়েলফেয়ার আফসার 
স্কুল অব ট্রাপকঠাল মৌডাঁসন 
কাঁলকাতা। 


তথ্যসত্র 
(S) Current Medical Diagnosis and Treatment, 1985 Fdited: 
by M.A. Krupp & others. Lange Publications, USA. 


(২) British National Formulary, No. 9, 1985 Jointly Published 
by British Medical Association and Pharmaceutical 
Society of Great Britain, 

(9) Basic & Clinical Pharmacology, 19; 

Katzung Lange Publications USA. 

(8) Clinica] Pharmaco 


Bennett. UK 1983. 


84 Edited dy B. G. 


logy, by D, m. Lawrence & p. N. 


Gv 


4 amc aar বৈকম্য ঘটতে গারে 


বিশেষ প্রতিবেদক 


ধুমপানের জন্মকথা৷ 


ধূমপানের প্রসারের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে উপ্পানিবেশবাদ ও সাগ্রাজাবাদের 
বিস্তারের সাথে ees । কলছবাসের আগোঁরকা আবিদকারের মাধ্যমে ইউরোপীয়দেয় 
ধূমপানের সাথে পাঁরাঁচীত ঘটে। তারা জামোঁরকান ইশ্ডিয়ানদেরকে পাইপের 
মাথায় পাতায় আগ্‌ন "দিয়ে, মুখ দিয়ে টানতে দেখেন । প্রথমে ভেবোছলেন এটা 
'আগুন দেবতার’ উপাসনা বা এক প্রকার অস্মু। সত্তর তারা উপলব্ধি করেন যে, 
আনন্দ ও win; উত্তেজনার জন) এটা বিশেষ একপ্রকার পাতার ধোঁয়া সেবন। এই 
পাতাই পরবর্তী কালে তামাক পাতা বা 'নিকোটিনিয়ম তাবাকাম' নামে সারা পৃথিবীতে 
পারাঁচত হয় ! 

আমেরিকান ইশ্ডিয়ানয়া ধোঁয়া টেনে মুখ দিয়ে বের করে দিতেন বলে ধোঁয়া 
ফুসফুসে প্রবেশ করতো না। ফলে স্বাচ্থোর জন্য ততটা ক্ষাতকর ছিল না! তামাকের 
জন্মভাঁমি ভাঁজানয়া, মধ্য-আমোরিকা, ব্রাজল, কিউবা ও কোরিয়ান দেশসমহ। 
কলম্বাস ও তার সহখান্রীরা তামাক চারা ইউরোপে আনেন । গপতগালের রাজধানী 
{লসবনস্থ ফরাসী রাষ্ট্রদূত জখ নিকোট (Jean Nicot) তামাক পাতায় exu 
গুণাবলী আছে ভেবে ফরাসী দেশে তামাকের বিস্তার ঘটান এবং পরবর্তীকালে তারই 
নামানুসারে তামাক গাছের নামকরণ হয় 'নকোটানয়াম তাবাকাম” (Nicotinium 
Tabaccum) ! ^ 

মাঁকন যস্তরাষ্টরের ভাঁজনিয়ায় প্রথম বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপন এবং রানী প্রথম 
এলিজাবেথের 'প্রিয়পান্ন, লেখক ও নাবিক স্যার ওয়াঞ্টার রেল ( ১৫৫৪-১৬১৮ FE] 
বূটেনবাসীকে ধূমপানের সাথে পরিচিত করান। এর পূর্বে বৃটেনে ধূমপানের 
প্রচলন ছিল না। এ সম্পকে" একটি সুন্দর গপ প্রচলিত আছে। বৃটিশ গায়না 
পাঁরভ্রমণ শেষে স্যার ওয়াঞ্টার রেলী লণ্ডনে ফিরে তার বাসভবনে বসে এক শীতের 
সকালে ছোট মাটির পাইপের মাথায় তামাক পাতায় আগুন দিয়ে ধোঁয়া সেবন 
করছিলেন, তখন তার চাকর সাহেবের মুখে আগুন দেখে হতভদ্ব হয়ে যায় এবং 
রেলী সাহেবের গায়ে মুখে আগুন লেগেছে মনে করে সাহেবের গায়ে কয়েক বালাত 
জল ঢেলে দেয় । এর ফলে রেলী সাহেব বেশ কয়েকদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। 


৫৯ 


রাণী প্রথম এলিজাবেথ রেলী সাহেবের মূখ থেকে গন্ধ বের হচ্ছে বলে আঁভষোগ 
. করলে, স্যার ওয়াঞ্টার উত্তর দেন যে, তামাক সেবন দুগল্ধময় নয় বরণ এটা পৌর়ুবনধ 
বাঞ্জক। ওয়াল্টার সাহেব দাঁঘণ্দন পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। তার লেখনী ও 


বন্তব্যের কারণে ধূমপান সামাঁজক মর্যাদা সম্পন্ন অভ্]াসরূপে সমাজের আভজাত 
শ্রেণীর মধ্যে দ্রুত ব্যাপ্তি লাভ করে । 


কিউবা, মোক্সকো, aem ও মধ্য আমোঁরকায় দীঘণীদন ধরে সগারের প্রচলন 
ছিল। তামাক গাতাকে ভুট্টা পাতা [দিয়ে জড়িয়ে ?সগার তৈরী করা হতো। মধ্য 
আমেরিকায় ‘মায়া' সভ্যতার নিদর্শন বিভন্ন মাটি, তামা, লৌহ্‌ ও স্বর্ণ“ পানের nc 
“সগার' উৎকীণ দেখা যায়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দশম শতান্দী থেকেই 
নিশ্চিতভাবে সেখানে তামাকের প্রচলন ছিল। 'মায়া" ভাষায় সকার’ (Sikar ) 
শব্দের অর্থ ধুমপান । "সকার থেকে স্পোনশ “সগারে!’ ( Cisarro ) শব্দের 
উৎপান্ত। স্পেন থেকে ইউরোপের অন্যান্য দেখে ক্রমে "সগারের' প্রসার WD d 
১৮১৪ সনে স্পেনে নেগোিরনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় বৃটিশ সৌনবরা 1সগারের 

“ সাথে পরিচিত হয় এবং তারাই বৃটেনে ?সগারের প্রসার ঘটার । 1সগারের পরের 
ধাপ সিগারেট শব্দাটর উদ্ভব ফ্রান্সে । ১৮১৪ সনে স্পেনে নেপোণলয়নের সৈন্যদের 


ীসগ্ার জাতীর ধূমপানের সাথে সংযোগ হয়। তারাই ফ্রান্সে ধ্মপানের আদ 
প্রবতকি। 


আমোরকার আজটেকরা ( Aztecs ) কাগজ বা বেতের নলের ভিতর তামাকের 
গৃড়ো ঢুকিয়ে ধূমপান করতো । এটাই সম্ভবতঃ প্যাঁথবীর আদ ?সগারেট। যোড়ণ 
শতাব্দীতে স্পেনের ধনী-আভজাত সম্প্রদায় শিগায়ের গোড়ার যে অংশটা খেয়ে ছুড়ে 
ফেলে দিতেন, সে অংশটা সোভলের ভিখারাঁরা কুড়িয়ে, সিগার থেকে তামাকের গুড়ো 


বের করে নিতো এবং তা ছে'ড়া কাগজে পেয়ে পাকিয়ে ধূমপান করতো | এটা গরীব 
মানুষের ধূমপান বলে পাঁরচিত ছিল__'পেপেলেটস (7597১515055) বা 
"Instat! ( Cigarillos ) | অষ্টাদশ শতাব্দীতে [সগারিলো আ'ভিঙ্ঞাতা লাভ 
করে [সিগারেটে পাঁরণত হয় i 


১৮৫০ সনে বাচ্প পরিচালিত প্রথম [সিগারেট ফাল্টরী স্থাপিত হয় কিউবার 
রাজধানী হাভানায়। ১৮৮০ সালে জেমস বন 


j প্যাক প্রথম সিগারেট তৈরী মোঁসনের 
পেটেন্ট creed করান আমোরকায়। ১৮৮৪ জনে এ মৌসনের সংগে সিগারেট 
কাগজে [সিগারেটের নাম ইত্যাঁদ ছাপাবার যন্দও সংযোজত হয়। এই মোঁসনে 
পদক নাকে তৈরী হতো। ১৮৮০ সালে আমেরিকায় ৫০ কোট 
WU উৎপাদিত হয়, ১৮৮৫ সনে ১০০ কোট এবং ১৮৯৫ সনে ৪০০ কোটি 
সিগারেট উৎপাঁদত হয়। 


উৎপাদন মৌন স্থাপন করেন। দুই 
গারেটের ব্যাপক ব্যবহার শর হর। বিংশ 


৬০ 


॥ 


শতাব্দীতে পণ্চাশের দশকে িপড সিগারেট এবং ষাটের দশকে uen 
সগারেটের ব্যাপক বস্তুতে ঘটে । 


তৃতীয় বিশ্বে ধূমপানের প্রসার 


স্পোনণ ও পতুগীঞ্জ ব্যবসায়ীরা আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ধূমপানের 
খবর ছড়ালেও অগ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তামাকের উৎপাদন আমেরিকা, ইউরোপ ও 
তঃরস্কেই সীমাবদ্ধ ছিল। বৃটিশ ওপাঁনবোশিক বিস্তারের সাথে সাথে আফ্রিকা ও 
এশিয়ার পরাভূত দেশসমূহে ক্রমান্বয়ে কিছ; কিছু করে তামাক পাতার উৎপাদন 
শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ উৎপাদন তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল ন৷। 
Tac মজার ব্যাপার হলো, ওপাঁনবোশক শ।সন শেষ হবার পর পরই সদ্য-মযান্তপ্রাপ্ত 
আফ্রুকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমোরকার দেশসমূহে দ্রুত ধূমপান প্রসার লাভ কর | 
খাদ্য শস্যের জমিগ্ুলো fea দশকের মধে। তামাক চাষের জামতে পাঁরণত হয় এবং 
আরও হচ্ছে । একই ঘটনা ঘটেছে ভারত, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, মালয়, 
কেনিয়া, পান্তা, জান্বিয়া এমন কি তানঞ্জানিয়াতেও । এই কারণে ১৯৭১ সনে 
বৃটিশ মেডিকেল জাননলের স্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল “আমরা আমাদের দেশে 
(ইউরোপ ও আমোঁরকায় ) সিগারেটে আসম্ভ কোটি কোটি ক্রীতদাস xe করোঁছ। 
এটা আমাদের কত'ব্য যে, এ আসন্তির দাসত্ব আমরা যেন আফ্রিকা ও এশিয়ার নবীন 
দেশসমমূছে রপ্তানী নাকরি। 

ফাউ (জাতিসংঘের খাদ্য ও কাঁষ সংস্থা )-এর মতে, ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫ সনের . 
মধ্যে গাঁথবীতে তামাকের ঝাবহার  9—67 বেড়েছে। ১৯৭৫ সন থেকে উন্নত 
দেশসমূহে ধূমপান কমতে থাকে, অপর পক্ষে অন্ত দেশসম,হে দ্রুত ধূমপানের 
প্রসার হতে থাকে! বিষয়টা নিশ্নালাখত ছক থেকে স:স্পচ্টভাবে প্রতীরমান হবে। 

মহাদেশ Tees ১৯৮০ সনে 

ধূমপানের হার (%) বৃদ্ধ 


দেশসমূহ 
_.... ৯ — 


আফ্রিকা ৩৩% 
লাটিন আমোরকা -২৪% 
এশিয়া (জাপান ব্যতীত ) ২৩% 
পাম ইউরোপ ১৩% 
মান যন্তরাণ্টর ও কানাডা ৩৭% 


িবচ্বাস্থ্য সংস্থার মতে, তৃতীয় বিশ্বে তামাক চাষের ব্যাপ্ত এবং "uml দ্রুত 
প্রসার সম্পর্কিত তথয অত্যন্ত সীমিত! এতদসতেবও, এটা নিশ্চিতভাবে বলা চলে 
যে, অপাঁরণত বয়স্ক ও তরুণদের মধ্যে ধুমপান UIS বিস্তার লাভ করছে। আগে 
এসব দেশে মাঁহলাদের ধূমপান করতে দেখা যেতো না বলা চলে৷ বতর্মানে সমাজের - 


৬১ 


wg স্তরের মাঁহলাদের অনেককেই নারী স্বাধীনতার নামে ধূমপান করতে দেখা 
যায়। 

তৃতীয় বিশ্বের ধূমপানের দ্রুত বস্তি বুঝতে হলে, পৃথিবীর তামাক সম্রাটদের 
জানা প্রয়োজন। তামাক জগতের প্রধান সম্রাট_'বাট' ( BAT-—ব্াটশ আমোরকান 
টোবাকো ) ‘বাটের’ সৃষ্টি হয়োছিলো বৃটিশ ও ম]কন তামাক বাবসায়ীদের ws দিনের 
ব্যবসায়িক ষুণ্ধের সান্ধর ফলশ্রীততে । ১৯০০ খ্বীণ্ট্যব্দের সাম্ধিতে কোন মারপ্যাঁচ 
ছিল না। সারা পাঁথবীকে তন ভাগে ভাগ করা হয়োছিল। বৃটেন, আমোরকা 
এবং বাকী faq । 'আমোয়কার টোবাকো কোম্পানী’ স্বদেশে অবস্থান করবে এবং 
আমোঁরকা শাসন করবে। অন্যাদকে বৃটিশ ইমাপারয়াল টোবেকো কোম্পানী স্বদেশে 
থেকে বূটেনকে শোষণ করবে। উভয় মিলে সৃণ্টি করলো “বাট"__তারা বাকী aea 
শাসন করবে। এই কোদ্পানগুলোর পরের স্তরে অবস্থান করছে ফিলিপ মারস 
এবং আর' জে, রেনঃডস.। রথম্যান বলুন, ‘বেনসন এণ্ড হেজেসা' বল নন, মলৱররে, 
কেন্ট, গোল্ডফে]ুক বলুন, অথবা গোল্ডালফ, ক্যাপস্টান বা চ্টেটস এক্সপ্রেস যাই হোক 
না কেন, এগ:লো এদেরই কেউ না কেউ নয়ণ্রণ করছে। এক রথম্যান ছাড়া ঝাকী- 
গুলো 'বাট' চ্বনামে বা বেনামীতে সাবাসাডয়ারী কোম্পানীর মাধ্যমে প্যাথবীর Taten 


দেশে সিগারেট বাজারজাত করে থাকে। বাংলাদেশ টেবাকো কোম্পানী (বাটি সি) 
“বাটের' সাবাসাঁডয়ারী কোচ্পানী । 


‘বাট’ দাট নিয়ম (অনিয়ম ) এর মাধামে তৃতীয় [িধ্বে তার বাজার দ্রুত সম্প্রসারণ 
করেছে এবং আরও করছে। অনুন্নত দেশ ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যাগুদের "qos 
সাবাসাঁডয়ারী কোম্পানীর ডরেক্টার, ম্যানৌজং ডরেক্টার ও চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ 

করে বাট তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের শাসন ও আইনকে ভ্রক্ষেপ ও নিয়্ণ করেছে। 
উদাহরণ হিসেবে কোঁনয়ার কথা ধরা যাক। 

HIPS জোসেফ মাইনা মুনগাই নাইরোবী বিশ্বাবদ্যালয়ের nga ভাইস 
চেয়ারম্যান এবং নাইরোবী মোডক্যাল কলেজের বত'মান ভীন। ধূমপানের প্রাতাক্রিয়া 
সম্পর্কে জনসাধারণকে সজাগ করার জন্য তান সচেষ্ট । 'বাট'কে স্বদেশে কতকগুলো 
"SUED সংক্রান্ত আইন মেনে সিগারেট বাজারজাত করতে হয়। এই আইনগুলো 
5: টি কেন "mm হবে না এজন্য তান দীর্ঘণদন ধয়ে আন্দোলন 

করছেন। jaw 
কারণ fs; < খংব সংববিধে করতে পারছেন না। এর 
কেনিয়া্থ 'বাট' এর চেয়ারম্যান 
বুথেল মারকো , দ্যালয় 
কাউন্দিলেরও নি জিকাগো নাইরোবী দ্বার 


বৈবাহক "ws dg 3 প্রোসডেচ্ট জমো 
কোনয়ার পরিবারের সাথে স্পাঁকত॥ ট্রে তানি কেনিয়া 


নদীতে বাস করে ক কুমীরের সাথে ঝগড়া চলে ? 
তৃতীয় বিশ্বে ধূমপানের প্রসার 


তৃতীয় বিশ্বে ধূমপানের দৰত প্রসারের অন/তম কারণ বজ্ঞাপন। বাংলাদেশে 


es 


একমান্ মাসিক গণস্বাস্থ্য ছাড়া প্রায় সব পন্র-পান্রিকায় সিগারেট ও ধূমপানের বিজ্ঞাপন 
ছাপা হয়। বাংলাদেশে সিগারেট কোম্পানীগুুলো বিজ্ঞাপনে মোট কত টাকা বায় 
করে থাকে তার কোন 1হসেব নেই বলে উদাহরণ হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের অপর দেশ 
মালয়েশিয়ার কথাই ধরা যাক । 'বাট' ( BAT বৃটিশ আমোরকান টোবাকো ) ও 
রথম্যান এক বছরেই (১৯৭৭ সনে) সিগারেটের বিজ্ঞাপনে ব্যয় করেছে ২০৯ 
মালয়ন আ্টাঁলিং পাউণ্ড (১৩ কোটি টাকা )। বিজ্ঞাপনের অর্ধেকেরও বেশী ব্যায়ত 
হয়েছে টোৌলাভগন, সিনেমা, সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে বিজ্ঞাপনে । জাতীয় CDD, 
স্কুল কলেজের খেলাধূলা, ফুটবল, ক্রিকেট ও সাঁতার প্রাতযোিতা থেকে শর; করে 
রোটারী লায়নস ক্লাবের হাঁটা প্রাতযোগিতা, বিচিন্রান্জ্ঠানের পৃচ্ঠপোষকতারও 
বিজ্ঞাপনের অথ ব্যয় করা হয়। বিজ্ঞাপনের ভাষাও বশেষ প্রাণধানযোগ্য__০017. 
the smart set; ‘King size Cigarette of International success’ ; 
‘Enjoy that fine clear head feeling; "That very special taste of 
success! এগুলোর বাংলা করলে দাঁড়ায়__'বাদ্ধমান মানুষের সাথে যোগ দন ; 
দীঘণকাতি সিগারেটে (কিংসাইজ ) আন্তজ্গীতক সাফল্য' ; “প্রচ্ছন্ন cele 
উপভোগ করুন, ‘সাফল্যের বিশেষ স্বাদ গ্রহণ করুন'। প্রেয়ার এর গোল্ড লিফ 
শসগারেট আরও একধাপ এাঁগয়ে গেছে__তারা বিজ্ঞাপনে লিখছে "For very 
important People’ ( «;4 গুরুদ্বপতণ“ লোকদের জন্য) সিগারেট কোম্পানীর 
বিজ্ঞাপনগুলো 'না*্চতভাবে ধনী তরুণ ও আঁভজাত সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। তবে 
তাই বলে তারা গরাবদের কথা ভুলে যায় নি। মালয়োশয়ায় সিগারেট কোম্পানী 
রেডিওতে [বিজ্ঞাপনে শতকরা ১০ ভাগ অর্থ বায় করে। গরীবের টোলাভশন দেখার 
সুযোগ কম এবং পান্রকা পড়তে জানে না। কিন্ত; রোঁডও বাত? গ্রামাঞ্চলে cric i 
এবং রোঁডওর বিজ্ঞাপন গরাবদেরই উদ্দেশ্যে । মালয়ো শয়ার 'বাট' রোডওতে প্রচার 
করে থাকে State Express—Special taste of success ( সাফল্যের [বিশেষ 
স্বাদের জন৷ ঃ ষ্টেট এক্সপ্রেস )— গরীবের ঘোড়া রোগ হবে না এমন কথা নিশ্চিত- 
ভাবে বলা যাবে না। 

‘বাট’ এর সাবাসাঁডয়ারী পাকিস্তান টোবাকো কোম্পানীর কর্মকা ডাঃ মমতাজ 
আহমদ ১৯৭৬ সনে টোকিওতে আন্তজগঁতক তামাক বিজ্ঞান কংগ্রেসে দুঃখ করে 
বলোঁছলেন, “এত বিজ্ঞাপনের পরেও পাঁকন্তানের মোট ধূমপায়ীদের শতকরা ২% জন 
snm মাহলা । তবে সখের বিষয় যে, IRIS আন্দোলন ও নগরায়নের ফলশ্রণাততে 
১৯৮০ সনেয় মধ্যে মাহলা ধূমপায়ীর সংখা৷ ৫% হবে বলে আশা বরা যায় D» 

উন্নত দেশসমূহে সিগারেটের বিজ্ঞাপন সম্পর্কে অত্যন্ত কড়াকাঁড় করা হয়ে থাকে। 
তাই উন্নত দেশসমূহে সিগারেট কোম্পানীগুলো ভিন্নভাবে প্রচার কার্ চালিয়ে থাকে ৷ 
সম্প্রতি লণ্ডনে ইনস:টিটিউট অব অকোপেশনাল হেলথ বিল্ডিং-এর নিৰ্মাণ কার্ষের 
জন্য ইঞ্পারয়াল টোবাকো, গালাহায় রথম্যান জন প্লেয়ার প্রভাত কোম্পানী বিস্তর টাকা 
দান ( বিনিয়োগ ) করে সবাইকে জানানোর উদ্দেশ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়। «iov 
মৌডকেল sre সম্পাদকীয়তে gi করে মন্তব্য কয়া হয় যে, “বাত রোগের 


৬৩ 


(occupationaldisease )-এর বিস্তারের মূল কারণ ধুমপান । অথচ সিগারেট 
প্রস্তততকারকই এসব রোগ সংক্রান্ত ইনস:টাটউট তৈরীর জন্য ব্যয় করছে__ভূতের মূখে 
রাম ena v" - 


ধুমপান ও স্বাস্থ্য 


1সগারেটের ধোঁয়ায় কত রকমের ক্যানসার উৎপাদক বা ক্যানসার সংণ্টতে সহায়ক 
কোঁমকেলস রয়েছে তার সঠিক সংখ্যা এখনও 'নণাঁত হয়ান | তবে বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষায় [সিগারেটের ধোঁরায় কমপক্ষে হলেও ৩০ (ব্রিশাঁট ) ক্যানসার উৎপাদক 
উপাদানের উপাস্থাত নিশ্চিতভাবে প্রমাঁণত হয়েছে! বিজ্ঞনীদের মতে দ্ষাতকর 
বহ; উপাদান এখনও অনাবৃত রয়ে গেছে d 


সিগারেটের seio আবিচ্কৃত বা অনাবদ্কৃত উপাদানই স্বাস্থোর জন্য ক্ষাতকর । 
সবচেয়ে wies উপাদান হলো ‘টার’ ( Tar) এবং গনকোটিন' ( Nicotine ) t 
‘টার’ ও গনকোটনের পাঁরমাণ কমালে গ্বাস্থ্ের অপেক্ষাকৃত কম ক্ষত হবে, তবে 
চিকিৎসা [বিজ্ঞানীদের মতে “নিরাপদ ধূমপান' (Safe Cigarette ) বলে am; 
নেই । 

সে কারণেই 'বাঁড়, 2,31, পাইপ বা p3;8 পানও নিরাপদ নয়। কারণ এগুলোও 
ক্ষাতকর উপাদান থেকে মন্ত নয়৷ VA এবং পাইপের ভিতরকার তামাকের মধ্যে 
যে ক্ষাতকারক উপাদান রয়েছে তা সিগারেটের চেয়েও মারাত্মকভাবে শান্তশালী। 
এসবের দ্বারা ঠোঁটে ও মুখে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পাইপ ও gu- 
পারীদের মৃতন্যর হার অধুমপায়ীদের মৃতন্যু হারের চেয়ে চার গুণ বেশী। 'বাড় ও 
হনকাও সমান ক্ষাতকর। যাট দশকের পূর্ব পর্যন্ত উন্নত দেশসমূহে সিগারেটে ২ 
sem টার এবং ৩ মালগ্রাম নিকোটিন থাকতো । ১৯৭৭ সনের মধ্যে টারের হার 


টা মিলিগ্রাম এবং নিকোটিনের পারমাণ ১:০১ মালগ্রামে কাঁময়ে আনা হয়। টার 
ও 'নকোটনের পরিমাণ কমানোর [sa উন্নত বিশ্বে অব্যাহত রয়েছে Tes; vet 
বন্ধের চিত fen । E 


বিভিন্ন দেশে বিক্রীভ প্রতি সিগারেটে 'টার'-এর পরিমাণ (মিলিগ্রাম) 


ব্্যানড্‌স ফালপাইন অন্্রোলয়া 


ইংল্যান্ড 
কেণ্ট ৩৩ ১৫ ১৩ 
কূল ৩২ ১৫ PEN 
মলনরো ২৫ ১৪ ১৫ 
: চেস্টারাফজ্ড ৩১ ১৮ SÜ 
সিগারেট যে শরীরের জন্য fag- 
কর্‌প ক্ষাত থকে 
aem কাট কর তা একাঁট ছোট উদাহরণ C 


এবং কেবলমাত্র একাট ?সগারেটই নাড়ীর গাঁত বাড়াবার জন্য 
' e8 


যথেন্ট। সিগারেটের প্রথম টান দেবার সংগে সংগেই নাড়ীর গাঁত দ্রুত হয়। এটা 
সম্ভবতঃ ানকোটনের কারণে হয়ে থাকে৷ 

১৯৭০ সনে সিগারেটের আগুন বা ধূমপানের জন্য ব্যবহৃত ম্যাচ কাঠির আগুনে 
মাঁকন দেশে ১,০৭২০০ বাড়ীতে আগুন ধরে এবং এতে ৯৬ মিলিয়ন ডলার (১৯২ 
কোটি টাকা) মূল্যের সম্পাত্ত [নষ্ট হয় ও ১৮০০ জন মারা যায়। এবার ব্যন্তিগত 
স্বাস্থ্য ও ধূমপানের প্রাত ক্রিয়ার হিসেব নেওয়া যাক। শতকরা ৮০ ভাগ ফুসফুসের 
কাম্সার ( Lung cancer) ধূমপানের কারণে হয়ে থাকে । অধুমপায়ীদের চেয়ে 
ধূমপায়ীদের ফুসফুসের ক্যা"্সার থেকে মৃত্যুর হার দশগুণ বেশী। 

ধূমপায়ীরা প্রায়শঃ এমাঁফাসিমা ( Emphysema ) ও ব্রকাইটিসে ( Bron- 
chitis) ভুগে থাকেন। মৃতন্যর চেয়ে বড় কথা হলো, ধূমপায়ীরা এসব রোগে 
ভোগে বলে প্রায় সমর কাজে অনুপাস্থিত থাকে । এক ব্‌টেনেই ধূমপায়ীরা এমফিসিমা 
ও ব্রঙ্কাইীটসের কারণে ৩৫০,০০,০০০ (সাড়ে তিন কোটি) মানব দিবসে কাজে 
অনুপস্থিত TES! 


অধূমপায়ীদের চেয়ে ধূমপায়ীরা আঁধকতর পেপ্‌টক আলসার ও হৃদরোগে ভুগে 
থাকে | যারা fuc ১০টির কম সিগারেট পান করে থাকেন, তাদের মৃত্যুর হার 
অধূুমপারীদের চেয়ে ৩৫ ভাগ বেশী । যারা ১০-_-১৯টি সিগারেট খেয়ে থাকেন, 
তাদের মেয়র সম্ভাবনা অধুমপায়ীর চেয়ে ৭০ ভাগ বেশী হবে। 

যারা দিনে ২০-_-৩০টি সিগারেট খান তাদের মৃত্যার সম্ভাবনা ৯৫ ভাগ এবং 
যারা mca ৪০টি সিগারেট পান করেন তাদের মৃতখর সচ্ভাবনা অধূমপায়ীর তুলনায় 
১২৫ ভাগ বেশী । 

যারা ২০ বৎসর বয়সের পূর্বে ধূমপান "LS. করেছেন তাদের মৃতন্ার সম্ভাবনা 
যারা ২৫ বৎসর বয়সে ধূমপান VE; করেছেন তাদের চেয়ে অনেক বেশী । ধ্মপায়ীরা 
যে আধমপায়ীদের তুলনায় অধিক হারে পেপটিক আলসারে ও করোনায়ীতে 
(হৃদাঁপণ্ডের রোগ ) ভুগে থাকেন কেবল তাই নয়, ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে পেপাঁটক 
আলসারের এনটাসডের কার্যকাঁরতা কম এবং রোগ সারতে আঁধকতর সময় প্রয়োজন 
হয়। সিগারেটের িকোটিনের কারণে করোনারী ধমনীর সংকোচন হয়। ফলে 
হৃদাপণ্ডে কম 3S সরবরাহ হর। এটাই হৃদরোগের es I 


ধুমপান ও sté« শিশু 


গর্ভকালীন সময়ে মায়েরা ধূমপান করলে, নিকোটিন গভস্থ শিশুর রম্তনালীর 
সংকোচন করে এবং ধবাস প্রবাসে অসৃবিধা RP করে। কার্বন মনো-অক্সাইড 
[শিশুর আক্সজেন সরবরাহ কাময়ে দেয় বলে শিশুর স্বাভাবিক বদ্ধ বাধাপ্রাপ্ত হয় 
এবং প্রসবকালে অধুমপায়ী মায়ের শিশুর চেয়ে গড়ে ৫'১ আউন্স (প্রায় তন ছটাক ) 
ওজন কম gs!  ধূমপারী মায়েরা অধিকতর মৃত শিশ; ( Still births ) প্রসব 
করেন এবং তাদের শিশহ মৃতযার হারও বেশী ৷ ধমপা়ী মায়েদের শিশ:দের দৈহিক 


৬৫ 


ও মানসিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক নয়। এদের গড়ন খাটো হয়, এরা পড়াশুনা ও সামাঁজক 
যেলামেশায় যথেষ্ট পণ্চাদপদ থাকে । ধূমপায়ী মায়েদের ধূমপানের বিষক্রিয়া গভস্থ 
ভ্রণে ক্যান্সারের সম্ভাবনা বহুগুণ বাঁড়য়ে দেয়। 

ধূমপায়ী পিতা যাঁদ মায়ের আশেপাশে বসে সারাদিনে একঘণ্টা বা ততোধিক 
সময় ধূমপান করেন, তবে গভস্ছ [শশুর উপরোন্ত ক্ষাতসমূহ হবার সম্ভাবনা রয়েছে 
তো বটেই, মায়ের ক্ষত ?পতার ক্ষতির চেয়েও বেশী হবে। 

সিগারেটের ধোঁয়ার মূল প্রবাহের ( main stream ) চেয়ে পাঞ্ব প্রবাহে ( side 
stream ) ক্যান্সার উৎপাদক বা সহায়ক কারাঁসনোজেনের পাঁরমাণ আঁধকতর থাকে । 


ধমপারীরা সাধারণতঃ নিজের ধূমপানের মূল প্রবাহের কতক অংশ SU *বাসের 
সাথে গ্রহণ করে থাকেন। অপরপক্ষে ধূমগায়ী স্বামীর সাথে ঘরে অবস্থানকারী 
অধমপায়ী স্ত্রী মুল প্রবাহের চেয়ে পার্্কব্তা প্রবাহের ধোঁয়া অধিকতর পাঁরমাণে 
এবাস-প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ করে থাকেন। 


স্বামীর ধূমপানকালে গর্ভবতী স্ত্রী যাঁদ এক ঘণ্টাকাল অবস্থান করেন তবে যে 
পাঁরমাণ ভাইীমথাইলনাট্রোসামন গর্ভবতী মা নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করবেন তা 
ফিল্টার হীন ১৫ 1ট সিগারেট বা ফিছ্টারধান্ত ৩৫টি ( প'্রত্রিশ ) [সিগারেট পানের 


সমতুল্য । ধ্মগায়ার পাশে বসলে অপেক্ষাকৃতভাবে আঁধক ক্যান্সার উৎপাদক 
কারাঁমনোজেন অধূমপায়ীর ফঃসফ?সে প্রবেশ করে। 


ধূমপায়ী স্বামীর সঙ্গ যাঁদ 
বসাই ভাল। 


ধুমপান ও শুক্রের অন্বাভাবিকতা 


একান্তই পরিহায় করা না যায়, তবে স্বামীর মুখোমীথ 


পাশের লোকজনের ক্ষাত করে তা নয়। 
কেও পংগৃত্বের আভশাপে আঁভশপ্ত 
করতে পারে । 
বাঁযে'র পর্যাপ্ত সমস্থ ও গ্বাভাবিক "KS স্বাভাঁবক ও সস্থ সন্তান-সন্তাত সৃণ্টির 
প্রথম মাপকাঠি। গবেষণাগারে লালিত ই'দ;রের অগ্বাভাবক শুক্র হার মাত্র শতকরা 
২২ ভাগ। dem, Pera আঁত সামান্য পারমাণে এক্সরে রশ্মি দিলেও অগ্বাভা- 
T4391 ভয়ানকভাবে বেড়ে যায়। 


সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের বীর্ষে সুস্থ ও চ্বাভাবক পন্রঃষের তুলনায় অনেক বেশী 
অস্বাভাবিক ও দ্াট-বিচ্)তপূণ' রি 


- সীসা কারখানার শ্রাঁমক, রঞ্জন রশ্নি 
( এক্সয়ে ) দ্বারা চাকধাঁসত ব্যাস্ত, রাসায়ানক (০ 


১৯৬৯ সনে জার্মান বৈজ্ঞানিক এম, ভিকাঁয়ান বীর্ধ এবং শংকর উপর ধূমপানের 


M 


প্রাতক্রিয়া সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক তথ্য উপস্থাপিত sua! ভিকজিয়ানের 
তথ্য থেকে জানা যায় যে অধূমপায়ীদের চাইতে ধূগপারীদের শুকরের অগ্বাভাবিকত্বের 
ঘটনা তুলনামূলকভাবে অনেক dw! তাঁর এই তথ্যের 'ভীত্ততে রাসায়নিক 
প্রকরণাঁদ দিয়ে B's উপর প্রাতফাঁলত করে ই'দুরের শুক্র উপর ধূমপানের 
প্রাতিক্রিয। সম্পরকে বিশদ পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয় এবং তাতে ভিকাঁজিয়ানের 
তথ্যেরই সমর্থন পাওয়া যায়। 


ভিকাঁজয়ানের তথ্য অনুসারে ৫০ জন অধূমপায়ীর মধ্যে অদ্বাভাবিক "ns সম্পন্ন 
ব্যান্তর সংখ্যা যখন শতকরা মাত্র ১৯ জন তখন ধূমপানের পরিমাণ ও সময়ের 
এবাঁভন্নতাহ ১২০ জন ধ্‌মপায়ীর মধ্যে অস্বাভাবক শুক্র সম্পন্ন ব্যন্তির সন্ধান 
মেলে ২৮% জন। এছাড়া [সিগারেট গ্রহণের মান্রার সাথে "LIS অস্বাভাবিকতার 
সম্পক নির্ণয়মূলক একাঁট নিরাক্ষাও ভিকাঁজয়ান পাঁরচালনা করেন। ভিকজিয়ানের 
পারসংখ্যান পুনঃাঁবগ্লেষণ করলে একটা 1বষয় খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে ধূমপায়ীদের 
"Lus অগ্বাভাবকতার পাঁরমাণ অধুমপায়ীদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশী । 
যারা প্রাতাদন একটা থেকে দশটা সিগারেট গ্রহণ করেন এবং যারা প্রাতাঁদন এগায়ো 
থেকে 1বশাট ?সগারেট গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে অ্বাভাবকতার তেমন তারতম্য দেখা 
যায় না) 

fes; যারা প্রাতাঁদন একুশাট থেকে ন্রিশাট সিগারেট গ্রহণ করে থাকেন 
ধূমপায়ীদের মধ্যে তাদের শংক্লাণতে অস্বাভাবিকতার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে 
casti i 

ভিকাঁজয়ানের প্রকাঁশত তথ্যানূসারে আঁতাঁরন্ত ধ.মপানকারীদের ব্মোজমে 
অস্বাভাবকতার হার বেশী পারলক্ষিত হয় । উল্লেখযোগ্য যে SOUS ( Chromo- 
some ) বংশপরম্পারত্ত ধারার সংবাদ ও ব্যান্তর বিশেষত্ব বহন করে থাকে৷ অধ্যুম- 
পায়ীদের ত্‌লনায় ধূমপায়ীদের প্রান্তিক sg ( peripharal blood) শ্বেতকণিকায় 
সাথী ক্লোমাটিড বিনিময়ের হারও বেশী । 

ধূমপায়ীদের প্রস্রাবে ক্যান্সার উৎপাদক মুটাজৌনক জাতীয় ক্ষাতকর উপাদানের 
সন্ধান পাওয়া যায়। ভগ্ন গ্বাচ্ছ্যের অধূমপায়ী এবং নিঃ*বাসের সাথে ধোঁয়া ভিতরে 
গ্রহণ করেন না এমন ধূমপায়ীদের প্রস্রাোবেও এমনাট দেখা যায় না। এছাড়াও 
সিগারেটের ঘনীভূত ধোঁয়া ব্যাকটেরিয়ার ক্যান্সার উৎপাদক এবং গবেষণাগারে মান,ষের 
'খ্বেতকাঁণকায় সাথী ক্রোমোটিড 'বানময়ের (Sister chromatid exchange) 
হারের প্রবৃদ্ধি হিসেবে শত্তিশালী ভুমিকা পালন করে। এসব থেকে উপসংহার 
টানলে এ বিষয়াটই আরো জোড়ালো হয় যে সিগারেট গ্রহণ করা ক্যান্সার উৎপাদক 
মুটাজোনিক প্রমেদেরই নামান্তর মান্র। অবশ্য প্রজনন প্রক্রিয়ার উপর ধূমপানের 
প্রীতাক্য়া িরূপণের গবেষণালব্ধ ফলাফলের 'ভীত্তিতে মা একটি প্রকাশিত প্রাত- 
বেদন পাওয়া যায় যেখানে ধূমপানের সাথে ধূমপায়ীদের ওরসজাতের মধ্যে আধকতর 
Tapes; মৃতঃ এবং জন্মগত অস্বাভাবকতার ছার লক্ষ্য করা গেলেও এখনও sepe 
বয় প্রচ্ছন্নই রয়ে িয়েছে। এিনবাগ জেনারেল হাসপাতালের চারজন বিশেষজ্ঞ 
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ধূমপায়ীদের বীর্যে অদ্বাভাবক "LS সংখ্যাধিক্যতা সম্পাঁকত -তথ/টর সত্যতা 
প্রমাণের জন্য দং'দল মান:ষ (অধূমপায়ী এবং ধূমপায়ী) বেছে নিয়ে নিরীক্ষা শুরু: 
করেন। তাদের গবেষণার বিস্তারিত তথ্যাদি চিকিৎসা জগতের অত্যন্ত খ্যাতনামা 
পান্রকা “লেনসেটের” ২১শে মার্চ, ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত Ex | মোঁডকেল রিসার্চ 
কাউঠ্সিলের ইভান্স ও ফ্যোচার, এবং ওয়েণ্টার্ন' জেনারেল হাসপাতালের প্রজনন বিষয়ক 
শল্য বিশেষজ্ঞ টরেনস ও হারগ্রীভ প্রাথামক পরীক্ষার জন্য একাঁট সাব ফাটাল 
ক্লানিক সমবেত পদর;বদের CTS নমুনা সংগ্রহ করেন | ধূমপানের অভ্যাস, 
মদাসীন্ত, পেশা, ওষুধের ব্যবহার ইত্যাদ বিষয়ে বিস্তৃত প্রশ্নমালা তৈরী হয়োঁছল 
এবং নিরীক্ষার জন্য ধূমপায়ী এবং অধুমপায়ীদের নিয়ে দি পক্ষ গঠন করা হয়। 
শুকরের উপর অন্যভাবে প্রাতাক্রিয়া CLE) করতে পারে এমন সম্ভাবনার লোকদের 
(যেমন যাদের মদাসান্ত আছে, রঞ্জন রাশ্ময় বা বিষাস্ত রাসায়নিক দ্রবোর দ্বারা চিকিৎসা 
নিয়েছেন, কোন রকমের অপারেশনের সম্মুখীন হয়েছে অথবা সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা 
ব্‌দ্ধির জন্য হরমোন 'চাঁকৎসা বা ওষুধপরর গ্রহণ করেছেন) বাদ দেয়া হয়। সবশেষে 
প্রতোক দলে ৪৩ জন করে লোককে বাছাই করা হয়। 


{বশ্লেষণের জন্য ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ী উভয় দলের মধ্যে শুক্রের ঘনত্ব 
অনঃসারে বিভিন্ন গ্রুপ করা হয় অথাৎ (২০১১০৬/ মিলিলিটার, (30— 80) x 
১০খামালালটার, (৭০-৬০) % ১০৬/মাঁলালটার এবং ৬০ x ১০৬|মালালটার (এম 
এল) শুকরের ঘনত্বের উপরও অনেক সময় গঠন প্রকৃতির অদ্বাভাবকতা নির্ভর করে। 

ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ীদের মধ্যে এর 


কমের [বভাজনের আশ্রয় নেয়া হয়োছল। 
যকৃতের অন্াভাবিকতা, ভাইরাসজানত অস:স্থতায় বা এালাজাঁ ইত্যাদর কারণে 


URGED ঘনত্বের রকমফের ঘটতে পারে এবং পাঁরণাতিতে শুকরের অগ্রভাগে চোখে পড়ার 
মতো পাঁরবর্তন দেখা দিতে পারে । যাদের স্তী গভবিতী হয়েছেন বা যারা ইত পর্বে 
পিতা হয়েছেন তাদেরকেও সমভাবে ধূমপায়ী বা অধূমপারী। দলে ভাগ কয়ে দেওয়া 
হয়। প্রত্যেকটি শুরু ঘনত্বের গ্রুপে ধুমপায়ী এবং অধূমগায়ী সমসংখ্যক সক্ষম 
পুরুষ রাখা হয় 

পরীক্ষার জন্য বিশুদ্ধ বাঁধের এক ফোঁটা স্লাইডের উপর ঢালা হয়, পাপানি- 
কোলাই প্রক্রিয়ার (Papnicolaou technique) স্লাইডে — fafsqe করা হয়, 
দাগ কাটা হয়। প্রাতাট চ্লাইডের ১০০টি শঃক্রকাণকার গঠন প্রকৃতির »্বাভাবকতা 
/অম্বাভাবকতা নির্ণয় করা হয়। অগ্বাভাঁবকগলোকে বাভিন্ন শ্রেণীতে faes 
করা হয়, যেমন $ বড়, ছোট, তেরছা, মোটা, বহুমাথা, বহু বা অগ্বাভাঁবক লেজ, 
অস্বাভাবিক মধ্যভাগ, অপাঁরণত অবস্থা, অবয়বহীন, কোষ 'বদ্বাঁকত (Vacuolated) 
বা আতঙ্বঞ্প কোষপ্রাণ সম্বলিত (Cytoplasmic droplets) 1 
বিশ্লেষণে দেখা বায় যে, ৪৩ 
he পপ জন আধ্মপায়ীর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শাক্রের পারমাণ 


নে ধূমপায়ীদের স্বাভাবিক শুকরের পাঁরমাণ ৫২৯+ 

১:৪৭%।.এ থেকে ১% ভাগ ক্ষেত্রে সুস্পজ্ট 4 রি 
38 হংগত পা' পায়ী 
ও অধ্মপায়ীদের এককভাবে Tepic পার্থক্যের ইং ওয়া যায়। ধূমপায় 


স্লেষণ করলেও একই ধরনের পার্থক্য ধরা পড়ে। ২৩. 
৩৮ 


জন অধুমপায়ীর wis গণনার ফলাফল যখন $0 X ১০৬/এম এল-__$৯:৭+১:৩৮% 
সেখানে সমসংখাক ধূমপায়ীদের শক্তি গণনার ফল দাঁড়ায় ৫৩ ৮4১৭৮) 
‘অর্থাৎ পুনরায় শতকরা ১% ভাগ, পার্থক্যের সুস্পষ্ট হিসাবের পক্ষেই রায় পাওয়া 
যায়! ধ্‌মপায়ী বনাম অধ্ুমপায়ীদেয় তুলনামূলক বিশ্লেষণ সংালষ্ট চিত্রে আরেক- 
ভাবে দেখানো হয়েছে | এখানে ধূমপায়ী এবং অধুমপায়ীদের "LORD দ্বাভাবিকন্ব 
৩৬% থেকে ৭৫% শতাংশের সাতটি বিভন্ন গ্রুপে তুলনামুলকভাবে বিশ্লেষণ করা 
হয়েছে। এখানেও.দঃ'দলের মধ্যকার পার্থক্য সংস্পন্ট হয়ে ধরা পড়ে । 

প্রাতাদন [সগায়েট গ্রহণের পাঁরমাপের সাথে শুক্র স্বাভাবকত্বতের পরীক্ষা 
করে দেখা ইয়েছে। দেখা গেছে সিগারেট গ্রহণের মানগত পাথক্যের সাথে শুরের 
স্বাভাবকত্বের সম্পক তৈমন ভাবে ফুটে না উঠলেও প্রাতাঁদন ১৫টি, ২০টি বা ৩০টি 
[সিগারেট গ্রহণকারীর সাথে অধূমপায়ীদের পার্থক্য বেশ 9159 । 

এাঁডনবার্গের ওয়েস্টান' জেনারেল হাসপাতালের চারজন বিজ্ঞানী সর্বশেষে যে 
প্শবেষণা করেছেন সেখানে এটা IS স্পঞ্ট হয়ে ধরা পড়েছে যে ধূমপায়ীদের মধ্যে 
"L8 অদ্বাভাবিকত্বের ঘটনা যথেষ্ট বেশী । তবে তাঁরা তাদের তথ্য থেকে সিগারেট 
গ্রহণের মানার সাথে শুক্র অগ্বাভাঁবকতার হু'সবৃদ্ধি অর্থাৎ কম সিগারেট গ্রহণ করলে 
অগ্গবাভাবকতা কম হবে কনা অথবা বেশী গ্রহণ করলে বেশী হবে এ ধরনের ' কোন 
সম্পর্ক’ দেখাতে পারেননি । তবে এমন কিছ; প্রমাণ পাওয়া গেছে যা থেকে নিশ্চিত 
ভাবে বলা যায় ?সগারেট গ্রহণের প্রাত্যাহক- অভ্যাস এবং এ ধরনের সাথে BITS য়ন্ত 
শ্বেতকাণকায় ক্রমোজয ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার একটা সম্পর্ক আছে । যারা Gies 
ধূমপান করেন এবং আঁতারিন্ত m xs অপারশোধিত (Unfiltered) সিগারেট 
গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যেই ক্রমোজম ক্ষাতগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা বেশী থাকে। 

এটা ঠিক যে, বিষয়টি সম্পকে আরো ব্যাপক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। তবে 
এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানতে পেরোছি তার উপর fas করে বলা চলে যে 
ধূমপানের সাথে. শডক্রাণ গঠনের অস্বাভাবকতার সম্পর্ক খবই সপঞ্ট। শাক্রাগর 
অম্বাভাবিকতা ও saa প্রক্রিয়ার যে কোন অশুভ প্রভাব প্রাতফালত: করতে "UTI 
ধূমপানের কারণে, আপাঁন না চাইলেও একটি পংগ শর পিতা বা মাতা হয়ে যেতে 
পারেন। অতএব, সাবধান। 


তথ্যন্ুত্র ৫ 
১। এনদাইক্লোপোঁডয়া ব্রিটানিকা ১৯৭১ সংস্করণ মার্কিন যাব্তরাট্র। 

২। বৃটিশ মোঁডকেল জার্নাল, লণ্ডন ৪ঠা জুলাই, ১৯৮১। 

৩। ধূমপানে বিপদ £ ধূমপান পারত্যাগে মঙ্গল, আমোরিকান ক্যাম্সার সোসাহীট, 


নিউইয়র্ক, ১৯৭২ ! 
৪ । তামাক ও তৃতীয় বিশ্ব আগামীর মহামারী-_মাইক মুলার, ওয়ার অন ওয়াণ্ট 


প্রকাশন, লণ্ডন, ১৯৭৮ ! 
& | f লেনসেট, লণ্ডন ২১শে মার্চ ১৯৮১ ৷ 


৬৯ 


টগিকের অগর নাম মদ 


বিশেষ প্রতিবেদক 


ডাঃ মার্টিন সোয়েইজার ভার বাংগালী সহকর্মী 


সাধারণত [তিনি কথা বলেন আস্তে আস্তে, বিনয়ের সংগে, উত্তেজিত হতে তাঁর 
সহকর্মীরা কখনো তাঁকে দেখেন da পেশায় ভান্তায়, লণ্ডন থেকে পাশ করেছেন 
এবং প্রশিক্ষণ নিয়েছেন নিজ দেশ বূটেনের 'বাভন্ন হাসপাতালে । রংপুর 
দিনাজপুর পানর্বাসন সংস্থার (আর. ভি. আর. এস.) আধকতণ হিসেবে 
বাংলাদেশে ছিলেন অনেক Tua নতুন দায়িত্ব 'শনয়ে সম্প্রাত বৃটেনে ফিরে 
গেছেন। বিনয়ী ডাঃ মার্টিন সোয়েইজারকে সোঁদন দেখা গেলো আঁবনয়ী, কঠোর 
হয়ে উঠতে। বাংলাদেশে বহুজাতিক ( মালটিনেশনাল ) কোম্পানীগ: 


লবাঁকয়ে রেখে এসব বহুজাতিক কোদ্পানীগুলো 
এদেশে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছে। 
ডাঃ মার্টিন সোয়েইজার রংপ:র-দিনাজপুর, পুনর্বাসন সংস্থা স্বাস্থ্য প্রকজ্পের 
জনে দেশ ও [বিদেশে অত্যন্ত creates বিদেশী বলে নয়, বরণ ভাল ডান্তার 
মতামতের অপারসীম মূল্য আছে বলে এক 'বিদেশী সাংবাদিক তাঁকে 
বাংলাদেশের ওষুধের বাজার সম্পর্কে প্রশ্ন করোছিলেন। ses বিদেশে বহুঞ্জাতিক 
ফার্ম/ঁসউাটকেল কোম্পানীগুলো তৃতীয় বিশ্বে যেভাবে বাজে ও ক্ষতিকর ওষ;ধ বিক্রী 
করে মুনাফা লুটছে তা নিয়ে প্রচুর লেখালোঁথ হচ্ছে। সে সবের সত্যতা যাচাই এবং. 
এ বিষয়ের উপর ডকুমেন্টারী ufa করার জন্যে একজন [বিদেশী সাংবাঁদক এসোঁছলেন. 
ঢাকার। 'টানক' নামে এক ধরনের ওষুধের কথা উঠতেই ডাঃ সোয়েইজার উত্তোজত 
হয়ে উঠলেম। বললেন “এদেশের ধর্মভীর; নিরীহ মানষের ধর্মাবদ্বাসের তোয়াক্কা 


না করে, তাদের অন্ঞতার সুযোগ নিয়ে, মিথ কথা বলে, ওষুধ সম্পর্কে ভুল তথ্য, 
পরিবেশন করে, কোম্পানীগনলো এদেশের মানুষকে 'টানক'-এর নামে মদ খাওয়াচ্ছে। 
ইসলাম ধর্মে মদ 'নাষপ্ধ__অথচ টানিক' বা বলবর্ধক এলিক্‌সির নামে সেই মদই 
খাওয়ানো হচ্ছে বাংলাদেশে i? 


৭০ 


fs করে এই টানিক' নামের মদ একটি জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে তার 
উদাহরণ দিলেন ডাঃ সোয়েইজার তাঁর প্রকল্পের এক বেদনাজনক আভজ্ঞতা থেকে । 
তাঁর স্বাস্থ্য প্রকল্পের অত্যন্ত দারিত্বশীল পদে থানা স্বাস্থ্য প্রধান ছিলেন একজন 
তরুণ ক্বাস্থযাবান মেধাবী যুবক। ভাল কর্মী, কাজে অত্যন্ত মনযোগী ও কমঠি। 
অথচ এক সময় দেখা গেলো তাঁর কাজের দক্ষতা কমে আসছে, সহকর্মীদের সংগে 
বাবহার ক্রমশ অশালীন হয়ে উঠছে, সেই আগের কর্মতৎপর দায়িত্ববান কর্মী ক্রমশঃ 
এমন এক পায়ে গিয়ে পেছালো যাতে তাকে দিয়ে আর যাই, হোক প্রকচ্পের থানা 
স্বাস্থ্য প্রধানের দায়িত্বে রাখা চলে না। 


থানা স্বাস্থ্য প্রধানের অতীতের কর্মদক্ষতা এবং সততার জন্যে ডাঃ সোয়েইজারের 
বিশেষ দংবলতা থাকার এ বাপারে তানি খোঁজ-খবর নিতে শুর: করলেন। জানা 
গেল কিছুদিন আগে শারীরিক দুর্বলতা ও অবগাদের জন্যে স্থানীর এক ডান্তারের পরা- 
মে 8s যুবক স্কুইব কোম্পানীর ভিটামন এলকাঁসর 'ভারাডীভটন' খাওয়া শরৎ 
করোছলেন। 'ভারাভডটনে' মদের পাঁরমাণ শতকরা ১৭:৫ ভাগ, সবচেয়ে কড়া ওয়াইনে 
মদের পাঁরমাণ থাকে বড়জোর শতকরা ১৬ ভাগ। 'টানক' মামের এই মদ খেলে মদের 
তাংক্ষাণক প্রাতক্লিয়ায় ভালো লাগে, আরো খেতে ইচ্ছে হয় ক্রমে মদাসান্ত জন্মে । থানা 
প্রধানেরও তাই হয়েছে। ক্রমশঃ মদের প্রাত নিভ'রশীলতা বেড়েছে । কাজের সময়ও 
তাকে 'ভারাডাভটন' খেতে হতো । এই ক্রমিক মদাসান্তির ফলে তার কাজের, কম দক্ষতার 
 ব্রমাবনাঁত ঘটতে থাকে । ডাঃ মার্টিন সোয়েইজার তাকে এই মদাসাপ্ত ছাড়িয়ে আনতে 
চেষ্টা করেন। তা'র চেষ্টা সফল হয়নি! উল্লেখযোগ্য যে, ই আর স্কুইব এণ্ড c 
একটি আমোরকান কোম্পানী | ১৯৬৭ সনে তৎকালীন সরকারকে জীবনরদ্ষমাকারী ওষংধ 
চ্ট্রেপটোমাইসন কারখানা স্থাপন করার প্রাতগ্রাত দিয়ে এ দেশে গকুইব ওষুধ বাক 
শর করে ॥ গত বছর স্কৃইবের মোট বক্র পাঁরমাণ সাত কোট ষাট লক্ষ টাকা। 
উল্লেখযোগ্য যে, গ্কুইবের মদ সর্বস্ব আরেকাঁট ওষুধের নাম 'রুরাটন এলিক্‌সির’ । এই 
দুটো টানক Tata করে স্কুইব বছরে কয়েক কোটি টাকা আয় করে । স্বাধীনতা উত্তরকালে 
জ্কুইব বাংলাদেশ সরকারের সাথে যৌথ মালিকানায় 5; [944 হয়। বাংলাদেশের মাল” 
কানার অংশ চাল্লশ ভাগ আর স্কুইবের যাট ভাগ ৷ অথচ ওষধের প্রকৃতি, বাজারজাত 
করণ পদ্ধাঁত অথাৎ নীতি নিধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কোন আঁধিকার নেই। 
শুধু স্কুইব নয়, আই সি আই, মে এণ্ড বেকার (fa fei. আই) প্রভৃতি বহুজাতিক 
কোম্পানীগ্লোও একইভাবে যৌথ মালিকানায় বাবসা করছে। এদেশের টাকা 
fata এদেশেয় মান;ষকে প্রতারণা ও শোষণের এমন নোংরা দস্টান্ত আর কোথাও নেই। 
উল্লেখযোগ্য যে. স্কুইব আমেরিকায় 'ভারাভাভটন? বা 'র্রাটন' তোর করে না। কারণ 
আমেরিকার ওষুধ নাম করে মদ খাওয়ানো নিষিদ্ধ । লক্ষণীয় যে, যেসব ওষুধ স্কুই- 
বের সত্যকারের ওষুধ সেগুলোর মোড়ক ভিন্ন । তার রং থাকে হল, অথচ এইসব 
ফন্ধরের ওষুধের মোড়ক অত্যন্ত রং-চঙে । ধভারাডাঁভটনের' মোড়ক লাল আর সবুজে 
করা করা হয়েছে | 'র;্রাটন' কমলা আর মেরুনের মিশ্ৰণ । 


৭১ 


বাংলাদেশে 'টনিক' নামক মদের বাজার 


বাংলাদেশে টনিক নামক মদের বাজার দ:'র্লকম। এক, বাংলা মদ-_যাকে DAS 
স্জীবনী, মৃতসগ্রীবনী সুরা বা মৃতসঞ্জীবনী সুধা নামে আয়ুব্বে'দীয় ওষধালয়গুলো 
চালায়। সম্প্রাত এদের সংগে ওষুধের কারখানার সাইন বোর ঢানিয়ে িভে'জাল 
বাংলা চোলাই মদের বেশ কিছ; কারবার nS হয়েছেন। এ বাজারে মোট [qula সঠিক 
অংক আমাদের এখনো অজানা । দুই 'টানক নামক মদের বাজার বিদেশী বহহজাতিক 
কোমদ্পানীগুলো যে বাজার জখাঁকয়ে বসে আছে । সরক'রী সাপ্তাঁহক বাঁচন্রা ( ৯ম aq, 
ওয় সংখা, ২২শে জৈ/্ঠ ১৩৮৭ ) এক প্রাতবেদনে উল্লেখ করেছে যে, 'জীবন-রক্ষাকারী 
ওষুধের চাইতে ?ভটাগন, এনজাইম ও অন্যান্য অপ্রোজনীয় "SUC পাঁরমাণ বাংলাদেশে 
শতকরা নব্বূই ভাগ'। অপ্রয়োজনীয় ওষৃধ বলতে 'বাচত্রা সেসব ওষ;ধও হসাবে 
ধরেছে ডান্তারী মতে যেগুলোর কোন কাধ'কারিতা নেই 1 ভিটামিন, টানক এবং এনজাই- 
মের বাজারকে যাঁদ আমরা আলাদা বরে ধাঁর তাহলে তার পারমাণ শতকরা গণ্চাশ থেকে 
বাট ভাগ হবে বলে বহুজ্জ তক কোম্পানীগ/লোর বিপণন বিভাগের ধারণা। এর মধ্যে 
RO থেকে ৩০ ভাগ হচ্ছে SW dq ওষুধ । আমর গ্রণস্বাস্থ্যের পক্ষ থেকে কমপক্ষে 
“শতকরা বারো ভাগ মদ আছে এমন ওষুধের একটা প্রাথামক জাঁরপ করেছি। তাতে 
দেখা গেছে মোট ওষুধের বাজারের কমপক্ষে দশ ভাগই হচ্ছে মদসর্বস্ব ওষুধ । এর 


মধ্যে আয়।বে দায় কোম্পানীগৃলোর মৃতসঞ্ীবনী জাতীয় বাংলা মদ ধরা হয়ান। ওষুধের 
বাজার সম্পর্কে যায়া বিশেষজ্ঞ তাদের অনেকেরই ধারণা যে 'টানক' নামক মদের বাজার 
দশ ভাগের চেয়েও অনেক বেশী, fax ভাগে 


3 কম হবে না। বাংলাদেশে ওষুধের বাজারের 
পরিমাণ ১০০ কোট টাকা । অর্থাৎ 


এর মধ্যে দশ থেকে Tap কোটি টাকার বাজারই 
হচ্ছে US, এঁলকাঁসর বা এই জাতীয় মদের I 


বিদেশীদের সংগে সংগে অনেক দেশী, কোচ্পানীও fas" বিক্রি করে। এমনাক 
বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন আলবাট* ডোভডও একট টানক. বের করে । নাম 
“টোনাম' এর মধ্যে কুঁচলা ফল ও গাছের স্নায়; উত্তেজক বিষান্ত উপাদান ্ট্রকানন 
রয়েছে যার জন্যে আলবার্ট‘ ডোঁভডকে আবার বোতলের গায়ে "ীবষ' কথাটা লাল রঙে 


লখে দিতে হয়েছে। অন্যাদকে দেশী ব্যান্তগত মালিকাধীন কোম্পানী কে, ডি, এইচ, 


এর নিউ রোনার শ্ট্িকানন থাকা সত্তেও কোন সাবধান বাণী নেই । তবে কে. ভি. এইচ 
তনলনামূলক ভাবে [বিদেশী কোম্পানীগ: 


; এলোর চেয়ে সং। নিউরোনার গায়ে স্পণ্ট 
করে লেখা আছে যে এ হচ্ছে 'টানিক ওয়াইন' ; কে ডি এইচ ওয়াইন" কথাটাকে লিখে 
য়েই fag] করতে চায়, ফলে এ কো 


পানীকে আঁভযান্ত 
Aon প্রতারণার দায়ে বোধ হয় ঢু 


টনিক'-এ মদ ছাড়া কি কিছু নেই? 
mum শা, নেই'। কিন্ত; বোতলের গায়ে কোম্পানীগ্‌লো অনেক উপাদানের 
MUN! সোঁদক থেকে বললে, উত্তর হচ্ছে 'আছে'। কিন্ত যে কারণে 
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এসবকে 'টানিক' বা বলবর্ধক বলে চালানো হচ্ছে তার কোন বৈজ্ঞানিক ভাত্ত নেই । 
উপাদানগুলো মদের বোতলের লেবেলে লেখা এক ধরনের প্রতারণা বই কিছুই নয়। 
বাজারে চাল; টানকগলো f উপাদানে তৈয়া এবং fafen উপাদান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 
পর্যালোচনা কি বলে আমরা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে 3,9 করে দিচ্ছ, যাতে করে পাঠকরা 
কোদ্পানীগঢুলো কি ভাবে প্রতারণা করছে তা বঝতে পারেন। 


১: মদ__মদের ডান্তারী নাম ইথানল বা ইথাইল এলকহল । ওষুধ শাস্মমতে একে 
[িসিডোঁটভ হিপনোটিক ( Sedative Hypnotic) বলা হয়। যার অর্থ হচ্ছে, এ 


উপাদানটি মান্তিচ্ককে থাঁতয়ে আচ্ছন্নতার ভাব নিয়ে আসে, উত্তেজনা নয় । উত্তেজনা 
কমানোই মদের কাজ। কোন্পানীগুলো মদকে উত্তেজক ও কর্মোদ্দীপক বলে দাবী 
SG! এ প্রসঙ্গে ডান্তারী শাস্্র বলে_"The excitement or uninhibited 
behavior that Occurs after the use of alcohol is a manifestation 
of depression, not stimulation. This distinction between the 
manifest behavioral change and the underlying pharmacologic 
mechanism must always be made, specially since alcohol is still 
often called a stimulant.—Review of Medical Pharmacology by 


12091 Meyers, F. Jawetz, A. Goldtien. P. 246, 6th Ed. 1978 
Lange Publications USA. 


‘এলকহল ( মদ ) খাবার পরে যে উত্তেজন 
তা মানসিক নিজাঁবতার লক্ষণ, উত্তেজনার নয়। বাইরের আচরণ আর শরারের ভিতর 


_ওবংধজনিত ক্রিয়ার এই তফাতটা সব সময় অবশাই মনে রাখা দরকার, বিশেষত, যখন 
এলকহলকে এখনো প্রায়ই উত্তেজক বলে মনে করা ER 


২. গ্রিসারোফসফেট__এ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে ফসফয়াস থাকার ফলে তা 
মান্তক কোষে সহজে সংযোঁজত ছতে পারে। এই সংযোজনের ফলে নাকি মান;যেয় 
মাথায় বৃদ্ধি খোলে। এ কারণেই গ্রিসারোফসফেটকে 'টনিক' হিসেবে অনেক আগে 


| ও অসংযত আচরণ পাঁরলাক্ষত হয় 


compounds would be more easily assimilated by the tissue, 
Particularly by the brain. There is no evidence to support the 
assumption"...... 

Martindale, iT 
Pharmaceutica 
Society of Gre 


he Extra Pharmacopoeia, 


l press 1978 Publications o 
at Britain, 


27th Edition. The 
f the Pharmaceutical 


সারোফসফেট রুপে ফসফয়াস আছে বলে ওষুধ হিসেবে 
গরিসার়োফসফেট ও ফসফাঁরক এসিডের প্রচলন : 


48 


উপাদানগুলো সহজে টিস্যগুলোতে সংযোজিত হতে পারে__বিশেষতঃ sfscs t 
এই ধারণা সমর্থন করার মত কোন প্রমাণ নেই।” 


o. ভিটামিন__আমাদের দেশে দুর্বলতা, অবসাদ ও স্বাস্থ্াহীনতার অন্যতম কারণ 
হচ্ছে সাঁঠক পহাষ্টর অভাব পুষ্টিকর খাদ্য না থেতে দিয়ে এদেশের সাধারণ 
SIS; 93991 আয়ের একটা বড় অংশকে ভিটামিন কিনতে বলা নিষ্ঠুরতা ছাড়া বিছুই 
নয়। ভিটামিন পুষ্টিকর খাদ্যের ভূমিকা পালন করতে পারে না, অর্থাৎ খাওয়া ও 
পুষ্টির যয না নিয়ে 'টানক' খেলে বড় জোর মাতলাম করা যেতে পারে কিন্ত; শরীরের 
ওজন বা বল কিছুই বাড়বে না। fam [eu ভিটামিন যেমন সায়ানোকোবালো মন 
(ভিটাসন বি--১২ ) খেলেও তা পুরো হজম হবার আগেই নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ 
এটা খাওয়া আর না খাওয়া সমান, অবশ্য অনেক কোম্পানী লেবেলে লিখলেও এ 
ভিটামন আদোঁ টানকে যোগ করে না। 


8. লোহা ও অন্যান্য fae উপাদান__রন্তশূন্তার জন্যে লোহা ( আয়রণ 
টেবলেট ) সরাসাঁর খাওয়াই নিয়ম ॥ 'টানক' থেকে মদ ও লোহা একসঙ্গে খেলে 
পাকস্থলী ক্ষত হবার সম্ভাবনা বেশী । এমনকি তা জটিলাকারও ধারণ করতে পারে | 
আমাদের দেশে যেখানে আঁধকাংশেরই অন্দুনালীতে ঘা. প্রদাহ বা এই ধরণের জটিলতা 
রয়েছে সেখানে লোহা ও মদ একসঙ্গে খাওয়া বিষতুল্য ৷ 


৫. প্ট্িকানন-__প্ায়ু-উত্তেজক বিষ স্ট্রিকীনন তো আজকাল ইদুর মারায় জন্যেই 
ব্যবহার করা হচ্ছে aep স্বাস্থ্য সংস্থা বিশেষজ্ঞ কমিটি ষ্টরকানন সদ্পর্কে বলছে 
—[t was recommended that strychnine should only be used as 
rodenticide by trained pest control operators in areas to which 
access by unauthorised persons and useful animals could be 
prevented completely. (Safe use of pesticides. Twentieth 

' Report of the WHO Expert Committee on Insecticide Technical 
Report series No. 513 1973. World Health Organisation. 


“শুধুমান্র এসব এলাকায় যেখানে অননমোঁদত xs এবং উপকারী eeu 
প্রবেশ সম্পূৰ্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কেবল সেখানেই শধু ই'দ:রজাতাীয় প্রাণী মারার 
জন্যে আঁভজ্ঞ পোকামাকড় নিয়ম্্ণকারীর তত্বাবধানে স্ট্িফানন ব্যবহার করা যেতে 
পারে d 

জন্ত; জানোয়ারে fedele প্রয়োগে অত্যাধিক নিষ্ঠুরতা বলে ইংলণ্ডে ্টিকানন 
feci প্রাণী হত্যা আইনত নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ আইন The Animals 
( cruel poisons ) Regulations Acts 1963 হিসেবে গারাচত। 


feu; কিছ? কোম্পানী বাংলাদেশের মানুষকে জন্তু-জানোয়ার বলেও গণ্য করে 


না। 
q6 
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বিভিন্ন irc: মদের শতকরা পরিমাণ ও দাম 


টানক বোতলের গায়ে বা মোড়কে এর বিরূপ প্রাতক্রিয়ার সম্ভাবনা সম্পকে কোন: 
সাবধান বাণী নেই | অন্য কোন ওষুধের সংগে একত্রে খেলে যে খারাপ প্রতিক্রিয়া 
ছতে পারে তারও কোন ইংাঁগত নেই ৷ যে সব ওষুধে অল্্নালীতে ঘা ও রস্তক্ষরণের. 
সম্ভবনা থাকে, মদ সে সম্ভবনাকে অরো বাড়িয়ে তোলে । 


সামাজিক দিক 


কোন্‌ শ্রেণীর লোক 'টানক' জাতীয় ওষুধ সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করেন ? 
বড়লোকেরা নন, কারণ তারা খাদ্যাভাবে কষ্ট পান না। ফলে গহাষ্টহীনতা; অবসাদ 
খেটে খাওয়া শরীরের দঃব'লতায় তারা ভোগেন না। তাছাড়া সরল মান,ষের মতো 
ধমণীবধবাসের কারণে মদের প্রাত বড়লোকদের অনীহাও নেই। ফুত ও মেজাজ ঠিক 
রাখতে হলে তারা সরাসাঁর মদই খান, 'টানক' নয় । ফলে তাদেরকে প্রতারিত করা 
কঠিন। প্রতারিত হয় খেটে খাওয়া মানুষের দল। শান্তি স্টারের জনো, অবসাদ 
থেকে s us জন্যে তাঁদের এসব খেতে হয়। কারণ তারা জানে আগামীকাল তাকে 
কাজের ধান্ধায় কারখানায় যেতে হবে। একথা সত্য, 'টানিকের' তাৎক্ষাণক প্রাতাক্য়া 
তার কাছে ভালো লাগে। কোম্পানীগুলোর অনেক প্রাতানাধই ‘যৌন 'নাচ্রয়তার 
জন্যে মহোপকারী eur বলে “টনিকের' প্রচার চালায় । এ ধরনেয় ওষুধের প্রাত 
এদেশের সাধারণ মানুষের একটা দুর্বলতা আছে। তারা কেনে, কনে ঠকেন কিন্ত 
ঠকেও শেখেন না, আবার কেনেন। স্কুল, কলেজে ও বি*বাবদ্যালয়ের BI ছাত্রীদের 


মধ্যেও টানক জনীপ্রয়। 


আমরা পোস্তগোলা ও আদমজী এলাকার শ্রামকদের মধ্যে এক জাঁরপ চালিয়ে 
দেখোঁছ, শতকরা তারশ জন শ্রামক যাদের বেতন ৭০০ টাকার নীচে তাঁরা নিয়মিত, 
‘পালটামন,' 'ভারাডাভটন, শবশীজ ফন’ বা এই জাতীয় ‘টনিক’ সেবন করেন। 
আনিয়ামিত যারা-সেবন করেন তাদের ধরলে শতকরা পণাশজন শ্রামকই এই "ine" 
ব্যবহার করেন! আর্থ-সামাজিক দিক. থেকে এ পাঁরসংখ্যান অত)স্ত অর্থ'পুণ। 
বেতনের দশ থেকে পনেরো ভাগ তাঁরা এই "fae! কিনতে ব্যয় করেন। এদের 
অধিকাংশই 'পাঁলটামিনই বেশী খান। ট্টীনক' বাবহার শুরু করার ইতিহাস 
প্রত্যেকের প্রায় একই রকম। কারখানার ভান্তারের কাছে কোনাঁদন যাঁদ তাঁরা অবসাদ, 
ক্লান্ত ও ক্ষুধামন্দোর আভিযোগ করেন তবে প্রায় ক্ষেত্রেই ডান্তার তাঁদের পহাঁষ্টকর 
খাবার ও প্রয়োজনীয় বিশ্রামের উপদেশ না দিয়ে 'টানক' খাবার জন্যে পরামর্শ দেন। 
খেলে মদের প্রতিক্রিয়ার জন্যে ভালো লাগে, পরে একটা জাসান্ত জন্মে এবং ব্লমে 
টানক খাওয়া একটা অভ্যাসে পারণত হয়। পরবর্তাঁতে 'টানক' কেনার জন্যে তাঁরা 
আর ডান্তারের পরামর্শ নেন না। একজন শ্রামক তণর শ্রম Tag করে বে'চে থাকেন। 
em শ্রমের যে মূল্য তাঁকে দেয়া হয় তা য়ে সাত দিনের যে শ্রমশান্ত তান বায় 


করেন তা পুনরংজ্ধারের জন্যে যে পঢ়চ্টিকর খাদ্য তণর খাওয়া দরকার তা তার 
প্রাপ্ত মজুরী দিয়ে কেনার সামর্থ থাকে না। অথ্চ এ মজুরীরই একাংশ তিনি, 
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খাদ্যদ্রব্য না কনে ‘টাঁনকে’ জন্যে ব্যয় করেন। ফলে ক্রমাগত ^T অভাবে তাঁর 
স্বাস্থ্যের আরে! ঙ্গবনাঁত হতে থাকে। 


“কোন্‌ টনিক বেশী চলে 


পাঁলটামন সবচেয়ে বেশী জনীপ্রয় । এর প্রধান কারণ পালটামনে মদের পাঁরমাণ 
সবচেয়ে বেশী । একাঁট জার্মান বহ:জাতক কোম্পানী হোয়েকণ্ট এ টাঁনক নামক 
মদাঁট ql করে। হোয়েকস্ট এদেশে ব্যবসা US. করোছলো মাত্র পনের লাখ টাকা 
“দিয়ে । বর্তমানে এর «sl বছরে সাত কোট টাকা । এই মদ 'পাঁলট।মন” আর 
একটি নাঁষম্ধ ওষুধ 'নোভালাজন' হোয়েকস্টের মোট ক্রয়ের [সিংহভাগ আয় করে। 
এর পর স্কুইবের 'ভার়[ভাঁভটন' ; তন নম্বরে আছে মাক সাপ‘ এণ্ড ডোমের "fa. 
জি কস”। ^a জ. ফস, বাংলাদেশে তৈরী হয় না, [বিদেশে থেকে আমদানী হয়ে 
আসে। মাক শার্প এণ্ড ডোম মেসার্স‘ এলকো ফামণাসউটিকেল লাগটেডের সংগে 
একতে বাংলাদেশে কারখানা ও বাবসা করার কথা। “বি. জি. ফসে'র জনাপ্রয়তা ও 


বাজারের জন্যেই মার্ক শার্প এণ্ড ডোম এদেশে ব্যবসা করার জন্যে উৎসাহী। এই 
কোম্পানীর অন্যান্য ওষুধের তেমন বাজার বাংলাদেশে নেই। 


মদসর্বস্ব 'টনিক' উৎপাদন ও Tag) বন্ধ করে. দলে অনেক কোম্পানীই এদেশ 
থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে চলে যাবে। কারণ মদ বক্তী করা মুনাফার টাকার 
লোভেই এদের অনেকে এদেশে বাবসা করছে। বাংলাদেশ সরকারের এমন কোন 
আইন নেই যা প্রয়োগ করে এসব মদ fas ব 


্ধ করা যার । তবে সম্প্রাত 
বড়লো লাম করে বলে 
সরকারের ওষুধ সংক্রান্ত উপদেণ্ট। বোর্ড কোন ওষুধে শতকরা দ 


আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষের 
কোন আঁধকার নেই। ফলে যাদ্দন পর্যন্ত গরীব মানুষ রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদার না 
হয় আর নিজেরাই আইন প্রণয়নের আঁধকার লাভ না করে তাদ্দন সরফারের কাছে 
সঃপারশ বা ওষুধ নিয়ন্দণের mfa তুলে কোন ফায়দা হবে বলে মনে হয় না। 
আপনার কর্তব্য 


ML E RN রাখার দায়িত্ব আপনার । আপাঁন যাঁদ ডঃ মাটন 
সোয়েইজারের থানা গবান্থ্য প্রধা। 


নের মতো না হতে চান তাহলে একটা সোজা নিয়ম 
UPC করংন--টানিক এলিক্‌া 


সর বা এ জাতীয় মদসব্ব qui কখনোই বাবহার 
করবেন না। অবসাদ, ক্লান্তি বা স্বাস্থাহীনতার মূল কারণ কেবল দুটো হতে পারে 
এক, আপান সম্ভবত 


দুই, আপান ঠিক মত খাচ্ছেন না। 


_ইয়তো পেট ভরে খাচ্ছেন feu. প্রয়োজনীর যে পুষ্টি 
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আপনার পাওয়া দরকার সে CLISD আপন পাচ্ছেন না। অতএব পরুচ্টিকর খাবার 
খেতে চেষ্টা করুন৷ আর যদ রোগই আপনার স্বাস্থ্াহীনতার কারণ হয় তবে সে 
রোগের 'চাকিংসা করে সে রোগ থেকে ম্ত হবার চেষ্টা করুন। যাঁদ কোন বিশেষ 
ভিটামিন বা খাঁনজ উপাদানের (যেমন লোহা ) অভাবে আপনি দ্বাস্থ্যহীনতায় 
ভোগেন তবে সেই [বিশেষ ভিটামিন ও খাঁনজ উপাদানাটিই শুধু খাবেন, সব ভিটামিন 
এক সংগে নয়। PT ডাণ্তার আপনাকে মালাটাভটামিন, অর্থাৎ সব ভিটামিন এক 
সংগে খাবার পরামর্শ দেন, তাহলে বুঝবেন ডান্তার আপনাকে ফাঁকি দিচ্ছেন অর্থাৎ 
ডান্তার জানেন না অথবা কষ্ট করে নির্ণয় করার চেষ্টা করছেন না দেহে কোন বিশেষ 
1ভটামনাটির অভাব ঘটেছে। সে ক্ষেত্রে এ ধরণের ডান্তারের পেছনে পয়সা খরচ করা 
{ঠক হবে কনা তা আপনি ভালো বুঝবেন। একমাত্র অনভিজ্ঞ ডান্তারই 
মালাটিভিটামিন বাবহার করে থাকেন। তবে অনেক সময় রোগীর পাঁড়াপীড়িতে 
অনেক দা'রত্ববান ডান্তায়ও ভিটামিন লিখতে বাধ্য হন। অতএব আপনার ডান্তারকে 
এভটামন বা টাঁনকের জন্যে পাঁড়াপীড় করবেন না ৷ আপনার পান্টিহীনতার জন্যে 
তান যাঁদ কোন ওষুধ না লিখে আপনাকে পুষ্টিকর খাবার খেতে পরামর্শ দেন 
তাহলে তাকে একজন সং ও সচেতন UIS বলতে হবে। ডাস্তারকে যে সব সময়ই 
প্রেসাক্রপণন লিখতে হবে এমন কোন কথা নেই। 


টনিক কিনে প্রতারত হচ্ছে গরীব শ্রেণীর মানুষ । তাদের পং্টিকর থাবারের 
পরামর্শ দিয়ে পরিহাস কয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাদের পক্ষে স্বাস্থ্যসম্মত 
সুন্দর জীবন যাপন কেবল তখনই সম্ভব যখন তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকায়া 
হয়ে নিজেদের ভাগ্য পাঁরবর্তন করতে পারবেন। তার ক্ষমতাসীন শ্রেণী, আন্তর্জাতক 
গজ প্রাতানাধ বহুজাতিক কোম্পানী আর এদেশীয় শোষকরা তাদের শোষণ আর 
প্রতারণা চালিয়ে যেতেই থাকবে’ কারণ শুধুমাত্র শ্রামক আয় গ্রামের গরীব মানুষদের 
শোষণ করেই আমাদের সমাজ টিকে আছে। শোষণ ও প্রতারণাই WU NI সমাজের 
গভীত্ত। এই [ভীত্তকে না ভেংগে ভালো থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 
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॥ দুর্গ ভাঙ্গতে হবে 
বিশেষ প্রতিবেদক 


এ প্রসঙ্গে আমরা অনেকবার {লিখোঁছ । আজ আবার লিখতে হচ্ছে_নতুন করে, 
নতুন প্রেক্ষাপটে । যে ড্রাগনের মোকাবেলায় মাঁসক গনদ্বাস্থ্য এতদিন আপন শান্তিতে 
বলীয়ান Tea, আজ সে ড্রাগন গ্‌হবণ্দী । আমাদের অসচেতনতার সুযোগে এ ড্রাগন 
আবার বৌরয়ে আসতে পারে, বিষান্ত নিধ্বাসে গ্রাস করতে পারে আমাদের । 

এ দশক দ্রাগনেরা A. বাংলাদেশেই নয় পৃথিবীর সব কাট উন্নয়নশীল ও অন;- 
উন্নয়নশীল দেখে Tas িগ্বাস ছড়াচ্ছে। গ্রাস করছে প্রাতাট দেশের জীবনীগান্ত। 
বন্দী করছে অসহায়, দু্ব'ল, গরীব জনগনকে অন্ধকারের দুগেং। এই নিশ্চিদ দে 
অসহায় মানুষদের প্রবেশাধিকার নেই-_অথচ তা তৈরা হয়েছে তাদেরই রন্তের, ঘামের 
শোষণের [নপাঁড়ণের বোঝা যারা জনগণের ওপর চাপিয়ে দের এ দুর্গ 
তাদের রক্ষা কয়ে, সাহস ও শান্ত জোগায় à 


জনগণ যখন সাহসী হয়ে ওঠে, প্রীতবাদে সোচ্চার হয়, আঘাত হানে, তখন 
বহনজযাতক নামধারী এই ড্রাগনেরা 


তাদের গায়ে নেয় এ দঃগের ভেতর ৷ এ গিয়ে 
নেয়ার অবস্থাটা সামায়ক। রণক্ষে 


7 পরাজিত সৈনিকের কৌশলী [পহ,হটা। কেননা 
সে জানে দুর্গের বাইরে যে জগৎ, 


সে জগতে রয়েছে তার অসংখ্য দোসর, অসংখ্য 
অনঃগত প্রভূত । 


এ কারণেই দুর্গের আঁধবাসীর যত শান্তিশ/লী, বাইরের আচ্ছাদনটাও তত 
শাঁন্শালী। হাচ্কা আঘাতে, সহজ শ্লোগানে একে কাবু করা সহজ নয়। এ জন্যে 
প্রয়োজন মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়ানো, সাম্মাল। 


ত প্রয়াসে প্রাতরোধ গড়ে তোলা | 
হীত্িহাসের অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের সংগ্রামে পৃথিবীর ম্ান্তঝ।মী মানুষ. 
পর পর. দ্রাগনের সঙ্গে লড়াই করেছে। এ লড়াই এক অন্তহীন লড়াই । কথনো এ 
লড়াইয়ে বিজয় সমুচিত হয়েছে, কখনো পরাজয় এসে গ্রাস করেছে জনগণের অদম্য 
ইচ্ছাকে । 


বাংলাদেশের জনগণ এ প্রাক্কয়া থেকে LL I IT জনগণ যুগ যুগ 
ধরে মযান্তির লক্ষ্যে পে'ঁছানর জনয লড়াই করছেন, জীবন দিয়েছেন। সাঁঠক পথানদে'শে 
তাদের সংগ্রাম কখনো বিজয়ী হয়েছে, কখনো ব্যর্থ হয়েছে । কিন্ত; পাঁরবত'নের 
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লড়াই থেমে থাকোন। বাংলাদেশের জনগণ তাদের লক্ষ্যে অটল থেকে এাঁগয়ে 
চলেছেন। 

আমাদের জনগণের সাহসিকতার প্রমাণ মিলছে অনেকবার । আঁত সম্প্রাত 
জাতীয় ওষুধ নীতিকে কেন্দ্র করে যে অপাঁবতকে'র ঝড় উঠোঁছল, জাতীয় স্বাধীনতা 
ও সার্বভোমত্বকে খর্ব করার যে অপচেষ্টা চলোছল সে অপচেষ্টা ব্যথ' হয়েছে। 
রন্তচক্ষু ড্রাগনরা আপততঃ CRI আত্মগোপন করেছে হয়ত সময়ে তারা আবার 
আত্মপ্রকাশেয় চেষ্টা করবে-_সে চেষ্টা হবে আমাদের কোন দ্‌র্ব'লতার সংযোগে | 

জাতীয় ওষুধ নীতির প্রয়োজনীয়তা ও অপ্রয়োজনীয়তার faga. এখন অর্থহীন। 
সরকারী পর্যায়ে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। জনগণের কল্যাণ সাধনে যায়া 
gestr, বসর্জন করোঁছলেন, অপপ্রচারের বলগা ঘোড়া ছটিয়েছিলেন' তারা নিবৃত 
হতে বাধ্য হুয়েছেন। এতাঁদন এরা {বনা পুশীজতে, বিনা পাঁরশ্রমে আমাদের রন্ত 
শোষণ করে মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলোৌছলো। সে মুনাফা চ্যালেঞ্জ করায় মত 
কেউ ছল না। 

বহ দেশের সচেতন মানুষ যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলোঁছল, অজ্ঞানতার 
কারণে আমরা তার শিকার হয়োছলাম। ওষুধের নামে আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছে 
বহু অগ্রয়োজনীর রাসায়ানক পদা্থ-__যার seien শরীরের ওপর quu 
এসব পদার্থের প্রাতক্রিয়ায় কত মানুষের জীবনী শক্তি কমেছে, কত WIS UR 
হয়েছে সে হিসেব আমাদের নেই । মার্কিন যুন্তরাজ্টরেরে মত ‘সভ্য দেশে যে সব কারণে 
ওষুধ কোম্পানীকে বহ: ক্ষাতপ;রণ দিতে হয়েছে, বাজার থেকে তুলে নিতে হয়েছে, 
বাভন্ন ওষুধ ৷ 

বাংলাদেশের ওষুধ নীতি সম্পর্কে দেশের ভেতর এবং বাইরে যারা প্রাতবাদে 
সোচ্চার হয়েছিল তাদের উদ্মার কারণ ছিল একটাই-_ম:নাফা, ঘাটাত। মুনাফার 
লোভে, মূনাফ। ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছিল বলেই ইণ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শাসনভার 
নিজের হাতে তুলে নিয়োছল। সাগ্াজাবাদী শোষণ কিভাবে একটি দেশ, একটি 
জাতিকে সর্বগ্রাসী শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে এদেশের মানুষ তার প্রত্যক্ষ ভূ্তভোগী ! 
wig. দশো বছরের ওপনিবোশক শাসন, সাম্রাজ্যবাদী enia আমরা প্রত্যক্ষ করোছ। 
সান্লাজ্যবাদ এখান থেকে বিদায় নিলেও, শোষণের অবশেষ রেখে গেছে। | 

যে অনূল্নয়নের কারণে তারা৷ আমাদের কৃপা করে, সাহায্যের আবেদন প্রত্যাখ্যান 
করে, সে অনুন্নয়ন যে তাদের কারণে এ কথা আজে নতুন করে বলার প্রয়োজন হয় না। 
আমাদের সম্পদ ল্‌ট করে পাশ্চাত্যের যে শহরগনলো গড়ে উঠেছে, প্রাচ্যের বন্যা 
বইয়ে দিয়েছে, তার পুরোপহীর জোগান দিয়েছে তৃতীয় বিশ্বের wagen 
দেশগযীল। 

সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও শীন্তগলো তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য তৃতীয় 
বিশ্বের স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোর {বিরুদ্ধে রাজনোতিক, eu tates, অবরোধ গড়ে 
তুলেছে । এ অবরোধের ইতিহাস বড় করণ! অবরোধের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে 
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তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। Tax; স্বাধীনতা ও সাব 
ভৌমত্বে বিশ্বাসী দেশগুলো জাতীয় দ্বার্থকে 'বাকয়ে দেয়। শ্রীলংকা যখন আমাদের 
মত একটি ওষুধ নীতি কার্যকর করোছল দশ বছর আগে তখন মাকিন qa 
হংমাঁক দয়োছল খাদ্য সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার | 

এবার বাংলাদেশকেও এমান হন্মাকর সম্নখীন হতে হয়োছল। এ নীতিকে 
বানচাল করার জন্য চেষ্টা চলেছে বাভিন্ন ভাবে । সংদ্‌শ্য মোড়কে যেমান এরা ওষুধের 
বদলে আমাদের খাইয়েছে আফিম, তেমান সুদৃশ্য মোড়কে ঝড় তঃলোছল প্রচারণার । 
এ বিলাপ যারা শুনছে, প্রত্যক্ষ করেছে তারাই বুঝেছে কান্নার উদ্দেশ্য কি? xdg 
এদের কাছে অর্থহীন। বাতিল ওষুধের স্বপক্ষে এরা WIS খাড়া করোন। খাড়া 
করেছে আবেগকে । কেননা xg এদের ছিল না। তাই mats ঢাকবার জন্য 
প্রয়োজন হয়েছে আবেগের, মিথ্যা ভাঁণতার। 


XS যেখানে অচল, আবেগ সেখানে প্রবল। fag. জনগণকে বিভ্রান্ত করতে 
চাই না বলেই আমরা যান্ত দার্ভর হয়োছ। এ কারণেই আন্তজণাঁতকভাবেও আমাদের 
সমর্থন মিলেছে প্রচুর 1 

এই সাহসী পদক্ষেপ তাই জনগণ আনন্দিত করেছেন। নাড়িয়ে দিয়েছে 
অচলায়তনের ভত্‌কে। কোন প্রশংসাই এ পদক্ষেপের জন্য বথেছ্ট নয়। জাতির 
ইতিহাসে এ পদক্ষেপাটকে থাকবে মাইল চ্টোন হিসেবে। পাাঁথবীব্যাপী যারা সচেতন, 


আমাদের এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে, সমর্থন দয়েছে। যে কাজ পাথিবীয় বহ 
দেশে এখনো সম্পন্ন হয়নি, বাংলাদেশ সে কাজে অগ্রণী ভামকা পালন করেছে। 

কিন্ত; আত্মতহাষ্টর সময় এখনো আসোঁন। ওষুধ নীতির সুফল সামীগ্রক 
প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণের কাছে পেশছে দিতে হবে। [নিরক্ষর মানুষকে জানাতে হবে 
সব ওষুধই প্রয়েজেনীয় এবং জরুরী নয়। 


একই সঙ্গে সচেতন থাকতে হবে VO আত্মগোপনকারী quou. ড্রাগনদের 
স্পর্কে। বারা বহুজাতিক কোম্পানীর দালাল অথচ ভেকধারী জনদরদাী । লড়াইয়ের 
প্রথম পায়ে যে বিজয় তার জন্যে SiS বোধ করার সঙ্গে সঙ্গে আরো সচেতন হতে 
ইবে। কেননা সামনে যে লড়াই, সে লড়াই আরো কঠিন। কারণ এবার মূল দুগে* 


আঘাত হানতে হবে। যে দূর্গ এ জনাবরোধী শান্তকে আশ্রয় দেয় সে দূর্গ ভাঙতে 
হবে। 
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গব জ্যোতিষ ভুয়া 


ভাগ্য নিয়ে ব্যবস। 


ন্রিকালদর্শীঁ টাইরোসিয়াম ভাঁবষ্যৎ বাণী করেছিল, ইডিপাস তার মায়ের শয্যাসঙ্গী 
হবে। টাইরোঁসয়ামের ভাঁবষ্যৎ বাণী সত্য হয়োছিল। কিন্ত; সে সত্য নাটকের সত্য। 
আজ আর নিয়াঁতর রাজারা নেই। আছে ইতিহাসের রাজারা । সেখানে অতীত ও 
বত'মানের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয় ভাঁবষ্যৎকে, যার সঙ্গে নিয়তির কোন সম্পর্ক 
নেই, সম্পক নেই ভাগ্যের। ভবিষ্যৎ সম্পকে মানুষ শুধ অনঃমানই করতে পারে, 


তার সামান্য অংশই সত্যে পারণত হয়। 


মান্‌ষের ভাগ্য সম্পর্কে ভাবষ)ৎ বাণী করা ইসলাম ধর্মে“ নিষিদ্ধ ৷ বিজ্ঞান হিসেবে 
ভাগ্য চচণ এখনো প্রাগোতহাসিক যুগেই পড়ে আছে। কারণ, জ্যোতষদের মতে 
মানুষের ভাগ্য বারাটি নক্ষত্র রাশিতেই সীমাবদ্ধ । অথচ বিজ্ঞানীরা এক হাজার 
শমীলয়নেরও বোঁশ নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন। 


নক্ষত্র বা তারা হচ্ছে তেজোদাপ্ত গ্যাসীয় পদার্থের গোলক |o এগংলোর 1নজস্ব 
তাপ ও আলো আছে। মেঘশনন্য অন্ধকার রাতে অসংখ্য নক্ষত্রের উজ্জল আলো 
আকাশের বুকে দেখা যায়। নক্ষত্রগুলো সদ্য থেকে কোটি কোটি মাইল দরে 
অবাস্থিত। বহ; নক্ষত্র সূ্যে'র চেয়েও অনেকগ্ণ বড় এবং বেশি তাপ বাঁকরণ কয়ে। 
সমস্ত নক্ষন্রই গাঁতশীল। গ্রহগুলো নক্ষত্রের চারাঁদকে পারভ্রমণ করে। পাঁথবী 
swa একটি গ্রহ। অন্যান্য নক্ষত্রের গ্রহ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনো তেমন কিছ 
জানতে পারেননি। আর সেখানে আমাদের ‘জ্যোঁতষরা’ নক্ষত্র-গ্রহের প্রভাব সম্পকে 


আলোচনা করছেন। 


মহাজাতক নিজেকে পাঁরচয় দেন fax বরেণ্য অকণ্ট সাধক জেগাতিষ শ্রেষ্ঠ 
fecta 'গ্রফেসর' হাওলাদার দাবী করেন তান je জ্যোতিষী সাঁমাতর চেয়ার- 
ম্যান, cenfesl গর; ও SEQ স্বর্ণপদকে LAS I fae,ie ভূষণ নিজেকে মনে 
করেন ‘জ্যোতিষ ভাগ্কর ও আন্তর্রাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতিষী ৷ noces নকল 
করলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে, কিন্ত; যারা জ্যোতিষ শ্ৰেষ্ঠ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন, 
জে]াতিষ সম্রাট, প্রফেসর ইত্যাঁদ খেতাবে নিজেদেরকে ভাঁষত করে মানুষকে প্রতারণা 
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করেন, তাদেয় জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা নেই। বর তাদের সমাবেশে মন্ত্রী উপস্থিত হয়ে! 
আশ্বাস দেন মানমান্দর প্রাতভ্ঠার। জ্যোতিষশাস্দের প্রাথামক অজ্কগলোও তাদের 
জানা নেই অথচ তারা শবজ্ঞানী'র মুখোস পরেন। আর সারা দেশে এদেরকে [নিয়ে 
গড়ে উঠেছে একটি DS, যা মূলতঃ চক্রান্ত । এই চক্রান্ত সাধারণ মানুষের ভাগ্য fau. 
সাধারণ মান্ষকে Su quss ও 'নিয়াতনিভ'র করে তোলার জন্যে কাজ করে যাচ্ছে এই 
চ্রাটি। জ্যোতিষী মহম্মদ আনিসূল হক মনে করেন আসল জ্যোতিষীর সংখ্যা 
বারজনও হবে লা। খাজা সুজন মনে করেন, জ্যোতিষীদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই 
NI! অথচ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের সম্পর্কে নীরব। বাঁশর উল্লাহ্‌ 
নামে একজন জ্যোতিষী নিজেই স্বীকার করেছেন, "ife নেই, ডিগ্রী নেই। কোথাও 
চাকার পানাঁন। তাই বাধ্য হয়ে ভাগ্য গণনার ব্যবসায় নেমেছেন। তানি তার নামের 
সামনে লেখেন 'জেয়াতিষ শ্রেষ্ঠ, 'ভাগ্যবিদমনি' ইত্যাঁদ। জ্যোতিঝারা ভাগ্য গণনার 
জনে, নেন এক টাকা থেকে পাঁচ হাজার এক টাকা পষন্ত ৷ এই ৫০০১ টাকার সবোচ্চ, 
Tz হাঁকেন মহাজাতক সাহেব। তাদের মহল ব্যবসা গ্রহরত্র নামে পাথর Taf করা। 
জ্যোতিষ মূহচ্মদ আনিসুল হক জানান, একটি গ্রহরত efus টাকায় পর্যন্ত বি 
ছয়। তানি নিজেও এই দামে গ্রহরত্য বারি করেছেন। 


বিজ্ঞাপন সমাচার 


পৱিকার পাতায় বিভিন্ন জ্যোতিষীর বিজ্ঞাপন নিয়ামত প্রকাশিত ছচ্ছে। পান্রকার 
পাঠকরা কম-বোশ সকলেই এর সঙ্গে পরিচিত । আমাদের দেশে একজন cms 
সম্রাট আছেন, তরে নাম জ্যোতিষ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতজী। সঙ্গে তান যে fosl ব্যবহার 
করেন তার মধ্যে রয়েছে এল এম Toiv কোঁপ (ঢাকা), কে এল এইচ (93) 1 জেযাঁতষ 
শ্রে্ঠ'র সাথে সাক্ষাৎ করে জানতে চাইলেন একজন দর্শক, সম্রাট খেতাবাঁট [ecu 
তিনি জানালেন এটি আমার খেতাব 1" 

_কে দিয়েছে? 

আমাদের uar i 

--অন্য ডিগ্ৰীগুলো কার দেওয়া? 

-ওটা বুঝতে কমপক্ষে Ww TA সময় লাগবে 1 

আসলে জ্যোতিবিজ্ঞানে তার কোন fen নেই । আগে কোন রকম রোজদ্ট্রেশন 
ছাড়াই ব্যবসা করতেন এ জন্যে তাকে একবার থানায় ধরে নেওয়া হয়েছিল। [তিনি খত 
দিয়ে এসেছেন, আর ভাগ্য নিয়ে ব্যবসা করবেন না। তান আবার রেজিচ্ট্রেশন 
গেরেছেন। আবার পন্রপারিকায় বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করেছেন। তার [বিজ্ঞাপনে 
লেখা, “জামানদের দারা পুরস্কৃত ৷ বহুবার বিদেশ করার পর গবেষণা চালাইতেছেন। 
হস্তরেখা ও জ্যোতিষাবদ্যা প্রকাশের পথে | সর্বদাই চেদ্বারে থাঁকয়া যে কোন হতাশা 
ও সমস্যা সমাধানের জন্যে ব্যবস্থাপত্র দিতেছে ।” [তান নিজেকে পাঁরিচয় দেন জ্যোতিষ 
শ্রেষ্ঠ হিসেবে । একজন জ্যোতিষ বলেন, “তান মূলতঃ একজন ভণ্ড জ্যোতিষী, 


৮৪ 


ভারতীয় জেোাতাবজ্ঞানে তার কোন একাডোঁমক ডিগ্রী নেই। প্রতারণার দায়ে তাকে 
একবার গ্রেফতার করা হয়োছল। তাই িছ্বাদন নীরব ছিলেন। আবার খবর 
ছয়েছেন। তাঁন আমাদের ব্যবসার যথেষ্ট ক্ষাত করেছেন।” 

প্রফেসর হাওলাদার জ্যোতিষ জগতে একজন পাঁয়চিত ব্যান্ত। প্রকৃত পক্ষে তান 
কোন কলেজেই প্রফেসর ছিলেন না । এখনও প্রফেসর নন। তবে তার নিজেয় 
ভাষ্য, “কছুঁদন মফদ্বলে অধ্যাপনা করোঁছ।'' তার নামের শেষে ব্যবহত হয় এম, 
এ, এল, এল, বি (মনো বিজ্ঞানসহ sure ডিগ্রীধারী )। তার {বিজ্ঞাপনে লেখা হয় ঃ 


জ্যোতিষ গ্রন্থ ও নামের বিভ্রান্তি 


3aeq জ্যোতিষ সাঁমাতর সভাপতি, পৃথিবীর qu. দেশের পত্র-পাঁতকায় যাঁর সাঁচত 
প্রাতবেদন ছাপা হচ্ছে, হস্তরেখার রোগ নির্ণয়ের গবেষক, আন্তজাতিক ক্ষেত্রে স্বর্ণ 
পদকপ্রাপ্ত, বাংলাদেশ Tex) কলেজ অব এযাণ্ট্রোলাজ due "USED সায়েদ্সেস-এয় 
প্রাতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ, জ্যোতিষ চর্চার সবৌচ্চ 'জেযাতিষ-গএুর5' খেতাবে ভূষিত, প্রখ্যাত 
অনোবিজ্ঞানী জ্যোতিষী প্রফেসর হাওলাদার M.A.(Eng) LL.B A.M.A. 
F.A. (US. A)-e আলোড়ন সংণ্টকারী গ্রচ্হ (ক) জেম স্টোন ফর থেরাপী (খ) কোষ্ঠী 
বচার পদ্ধাত গে) রাশিফল ইত্যাদি পাঠে আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে 
পারে। (মনে রাখুন তাঁর ছোট ভাইয়ের নামও পান্রিকায় প্রায় অনুরূপ )। 
আপনার হতাশা, সামান্য কারণে ব্যর্থতা, অমনোযোগিতা, উগ্রমেজাজ, আত্মহত্যায় 
প্রবণতা ও অন্যান্য উপসর্গের জন্য মনস্তাত্তৰক পরামর্শ এবং রেখা-রাশ বিশ্লেষণ করে 
গ্রহ-রত্ন ধারণ করে স:খাঁ-সম্‌ন্ধ জীবন গঠন করূন। মূলতঃ মানুষ প্রচেচ্টার দ্বারাই 
তার ভাগ্য ese করতে পারে। সাক্ষাৎ বিকাল €টা_-৮টা, মঙ্গলবার «P 
ফোন ৪ ০৮৭৮৯) ০৮৮৯৩, $০১৪৪৯, ৫০৮৪৭৩, QW: ১৮, qa 
স্যানসন, নিউ sic D ওভারন্রীজ, ঢাকা ! ি-১২৪ 


এক কথায় চাকার পাওয়ার চিকিৎসা পর্যন্ত [তান করেন। এটা ক ধরনের উদ্ভট 
বচীকংসা আমাদের বোধগম্য নয়। এই বিজ্ঞাপন থেকেই বোঝা যায়, মানুষের অসহায় 
অবস্থার সুযোগ [নিয়ে ব্যবসা করছেন তান ! 

শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও তাঁন নামের সঙ্গে ব্যবহার করেন, এম, Tz, এফ, এস 
(আইটি আর), এম, এম, এ, এফ, এ (আমোরকা)। এর মানে কি? উত্তরে তান 
জানান, এসোসিয়েট মেদ্বার অব আমোঁরকান এস্ট্রোলাজক্যাল সোসাইটি । এগুলো 


নামের সঙ্গে বাবহার করেন ফেন? এর উত্তরে এক সাংবাঁদককে বলেন, “এটাতো সবাই 


লেখে, তাই আমিও লাখ ।” আগে তান বিনামূল্যে গ্রহরত] দেয়া হয় বলেও iiam 


{বজ্ঞাপন ?দতেন। 
নয়া পঞ্টনে বাঁশর আহমেদ কাজমী নামে একজন জ্যোঁতষ রয়েছেন। তায় 
ধবজ্ঞাপনের ভাষা বেশ আভিনব। যাঁদও বিজ্ঞাপনের ভাষা থেকে বোধগম্য হয় লা, 


Sofa ক ধরনের জ্যোতষী, তবে একথা বঝতে eia হয় না বিজ্ঞাপনের ভাষায় 


V৫ 


শৃত্রযোজী ধাতুর 3510 


মিশ্র সালিকেট) 
চন্দ্রকান্ত মণ ফেল্‌স্‌পার CaO/Naa0 ২৬২৮ ধুসর ১:৪৩ 
(Moon (সোডগ়াম ১:৫৮ 
Stone) ক্যালীসয়াম [90.41905 
স্যকান্ত মাণ পটাসিয়াম আলু 4/6 3108 
(Sun Stone) মানয়াম ?সালকেট) 
পোখরাজ টোপাজ (আ্যাল্‌- ALSIO,'OHJ/E); ৩'৪-৩'৬ স্বচ্ছ, হালকা ১৬৩ 
*(Supphire) মানয়াম সাঁলকেট) হল;দ. হালকা নীল 
নীলকান্ত মণ টারকোয়েস CuO;ALl;Os অঞ্বচ্ছ নীল ও ১৬২ 
বা তুরস্ক মাঁণ (কপার আযালদ- 2P:05.9H50 নীলাভ সবুজ 
ধৃমাঁনয়াম ফসফেট) 
বৈৰ্ান্ত sie জারকন ZrOs.SiOs 8'q অদ্বচ্ছ 358 
(জারকোনয়াম 
সালকে) 
উপল ওপাল SiO;nH;O ১৯২২ দুধের মতো ১৪১ 
সাদা ও centes a 
s; E [500৪বা0200$ ১১১৪ সাদা 
(Pearl) (পটাসিয়াম বা 
ক্যালসিয়াম 
কার্বনেট) 
প্রবাল বা পলা কোরাল (ক্যাল- CaCO; ২৭ গাঢ় 3846, 


সিয়াম কার্বনেট) হলুদাভ রন্তবণ্ণ, সাদা 


খাঁনজ পদার্থ 


খানিজ পদার্থ 


খাঁনজ পদার্থ 


খাঁনজ পদার্থ 


খাঁনজ পদার্থ 


ঝিনুকের মধ্যে কণা ঢুকে গেলে তার 
চারপাশে লাল জমতে থাকে; ক্রমে গোল 
ও শন্ত মুন্তো পাওয়া যায়। এটি একাঁট 
সমুদ্র পদার্থ 
সমব্দ্রজ পদার্থ 


পাথরের বৈজ্ঞানিক তথ্য 


রসের নাম খনিজ/বৈজ্ঞানক রাসায়নিক সংকেত আপেক্ষিক গর্ব বর্ণ প্রতিসরাজ্ক বৈশিষ্ট্য 
নাম পরিচয় (Sp. gr) (Refractive 
index) 
হারা কারবন C ৩২ গবচ্ছ ২৪২ এর আলো বিচ্ছ্রণের মান ০০৬৩; 
(Diamone) হারে কাটার পর নানা রঙের বিচ্ছ- 
রণে অপুর্ব মনোরম রং দেখা যায়। 
এটি খানজ পদাথ। 
চুনি (Ruby) কোরাণ্ডাম Al;Os 953—8'5 লাল, নাঁল, ১'৭৭ অপ পরিমাণ লোহা, টাইটানিয়াম 
নীলা (Blue (আ্যাল্‌মনিয়াম SUL অথবা ক্রোমিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতি 
Sapphirc) অক্সাইড) একে বিভিন্ন রূপ দেয়__পাঁতাম্বর, 
নীলা, aes; নীলা ইত্যাদি । এটি 
খনিজ পদাথ। 
পান্না বেরিল 3BeO AIO; ২৬--২৮ স্বচ্ছ, ১:৫৮ খনিজ পদাথ। শঃজ্ধ বেরিল বর্ণহগন 
(Emerald) (বেরিলিয়াম আল - 69105 সবুজ, ক্লোমিয়াম অক্সাইড সামান্য পরিমাণ 
মিনিয়াম সিলিকেট) থাকলে সবুজ পান্না গাওয়া যায়। 
OW; মণ ক্রাইসোবেরিল 750.41505 ৩৫_-৩৮ Su, ১:৭৫ খনিজ পদার্থ । 
(Cat's eye) (বোরালয়াম ও সবুজ, খয়েরী 
আ্যালযমানয়াম-এর 
মিশ্র অক্সাইড) 
গোমেদ গারনেট (একটি 3Mgo/CaO/ $'8—8'5 লাল, বাদামী ১'৮৯ খানজ পদাথ । বিভিন্ন eu 
দ্বিযোজী ধাত;  MnO.Fe;O;/ কমলা সমন্বয়ে এদের বণ” ও রাসায়নিক ধর্ম 
এবং একাট Cr:03/Al,O; প্রিবাঁতত হয়। 


TÜTG রয়েছে। বিজ্ঞাপনে লেখা রয়েছে, “সমরেশ বসুকে মহাকাব্য রচনার BUTS 
দিয়েছিলেন তান, ভাতে তান সফলকাম হচ্ছেন এবং আরো অনেক ভাঁবয্যদ্বাণীও 
করোছলেন।” প্রকৃতপক্ষে সমরেশ বস; কোন মহাকাঁব নন, একজন উপন্যাঁসক। 


তার লেখা কোন মহাকাব্য প্রকাশিত হয়ান। তাই এবিষয়ে সফলকাম হওয়ার প্রশ্নই 
ওঠে না। 


wem চৌধুরী নিজেকে পরিচয় দেন একজন 'ফাঁজওলাজষ্ট হিসেবে । ea 
দাবী করেন, মানুষের চেহারা দেখে তার ভাগ্যের কথা বলে দিতে পারেন। এ জ্ঞান 


অর্জনের উৎস কি? এর উত্তরে একজন দর্শককে বলেন, “মায়ের দোয়া ও স্বপ্নে এই 
জ্ঞান আম পেয়েছ ৷” 


জ্যোতিষ শাদ্তে চচ্ণর নামে মহাজাতক, হাওলাদার, To. আহমেদ ও আনিসূল হুক 
প্রতিষ্ঠিত করেন ইনছ্টাটউট ও কলেজ । স্কুল, কলেজ ও 'বধ্বাবদ্যালয়ে শিক্ষক 
হওয়ার জন নাঁদষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন, অথচ জ্যোতিষ ইনাম্টাটউটের অধ্যক্ষ 
হওয়ার জন্য কোন যোগ্যতা প্রয়োজন ছয় না। নিজেরাই হয়ে যান স্বঘোষিত প্রফেসর 


কিংবা অধ্যক্ষ। অথচ এদের ইনাঘ্টাটিউটে পড়া-শোনা কয়ে fem. উচ্চ শিক্ষিত 
বেকার তর;ণও। 


এঁভিহাসিক ভবিঘ্যদ্বাণীর সভ্যত। কতটুকু? 


সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তম epi আরজ+মগ্দ বান: (েরবতাঁ নাম মমতাজ মহল) 
১৬৩১ tl: চতুদ'শ সন্তান প্রসবের সময় মারা যান। তাদের প্রেমকে অমর করে রাখার 
জন্য ১৬৩২ থেকে ১৬৫৩ খ্রীঃ পর্যন্ত বাইশ হাজার শ্রামকের আঁবরাম শ্রমে শাহজাহান 
Mb I তাজমহল ফিরোজা, হীরা, ঘোরা, খট্ প্রবাল, মতা, 
নালা, জেড, পোখরাজ, রুবি, জেসপার, এমারেজ্ড প্রভাত ২০ রকমের q3 ছাড়াও 
৪৬৬৫৫ কিলোগ্রাম সোনা ব্যবহার করা হয়েছিল সোন্দর্য ও হ্থায়িত্বের জন্য। 


তাজমহলের উদ্বোধনকালে ভারতীয় cames সম্রাট শাহজাহানকে বলোঁছলেন 


যে, এ সমাধির রত্ন ও পাথরগনুলোর প্রভাবে তার পঢত্রগণের সব acf কেটে যাবে 
এবং তানও তার পরিবারবর্গ Tem! হবেন। এমনাঁক যারা একবার তাজমহল 
পর্ণ করবে তাদেরও সমস্ত বিপদ কেটে যাবে। 


ies. ইতিহাস ভারতের বরণ্যে রাজ centes 
করেছে। _ শাহজাহান তার জীবদ্দশায় ১৬৫৮ খা 
আগ্রা UI বন্দী হন। 


দের ভবিষ্যদ্বাণীকে বড় পারহাস 

ষ্টাব্দে পুত ওরগগজেবের হাতে 

শাহজাহানের "tH দারাশিকোহ ও মুরাদ ভারতেই 

REC E বন্দী ও নিহত হয়। পরাজিত অপর পনর সুজা আরাকানে 
হত হয়। 


€ অষ্টাদশ শতাব্দীর দু'জন সবচেয়ে খ্যাঁতমান ইউরোপীয় জ্যোতিষ প্রখ্যাত 
ফরাসী দার্শীনক ভলতেয়ারকে বলোছলেন, 


তার আয়; বড়জোর ৩০/৩২ বংসর । 
ভলতেয়ার বে'চোছলেন ৮৪ বংসর 1 


৮৮ 


Q ১৫৫৫ সালে তৎকালীন [ব্খ্যাত ইংরেজ গনক বলোঁছলেন কিশোর রাজা 
এডওয়ার্ড অনেক দন বাঁচবেন, যাঁদও 6৫ বংসর বয়সে রোগাক্রান্ত হবেন । রাজা . 
mb এডওয়ার্ড তার পরের বৎসরই মাত ষোল বংসর বয়সে মারা যান। 

€ ভারতীয় ও ইউরোপীয় জ্োতবদের বিচারে ১৯৪০ সনেই হিটলারের নিহত 
হবার কথা। কিন্ত; ইতিহাস তা ভুল প্রমাণ করেছে। 

@ পাটনার ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষী গণেশ কান্ত ঝা vB এপ্রিল ১৯৭৯ সনে 
ঘোষণা করেছিলে ভারতের প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ জয়প্রকাশ নারায়ণ ৯৩ বৎসর পযন্ত 
বাঁচবেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৯ সনে ৭৭ বৎসর বয়সে 
মারা যান । 

NELLE DS জুলাই মাসে পেরুর গনক স্যানটোস পারড়েস বলোছিলেন, পেরু 
{বিশ্বকাপ ফুটবলে দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে খেলবে। তার ভাঁবষ্যদ্বাণী না মিললে সে 
গাথা মূড়াবে। শেষ অবাঁধ স্যানটোসেয় মাথা মধ্ড়োতে হয়োছল। 

fas; মহাজাতক পার পেয়েছেন। মহাজাতক ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পরে 
বলোঁছিলেন, তিনি ১৯৮৪ সনেই জানতেন (এবং কথার আবডালে পন্তিকান্তরেও 
বলেছেন) হীন্দিরার {বপদ আসছে। সম্ভবতঃ তার বা ইন্দিরার ফোন খারাপ থাকায় 
খবরটা মহাজাতক হীণ্দরা গান্ধীকে পেশছাতে পারেনান। 

টিয়ার ঠোটে ভাগ্য, কিছু পরমা র 

প্রাচীনকালে ঘ্রিকালদর্শাঁ বলে পাঁরাচত একদল জ্যোতিষী ছিলেন, যারা রাজ- 
প্লাজরাদের ভাগ্য গণনা করতেন। এখনো {বাভিন্ন মাজারে, মেলায়, Vlde IC সাই 
বাবা, বাবা ঠাকুর নামে এক শ্রেণীর গনক দেখা যার। এরা আঁধকাংশই গাঁজাখোর | 
তারা চমকে দেয়ার মতো অনেক. কথাই বলেন,যা শংনে সাধারণ লোক গুতারত ছয়। 
কারণ, এই গনকদের ঘিরে থাকে একদল গাঁজাখোর। 

ভাগ্য নিয়ে ব্যবসা করার মহামিলন ক্ষেত্র ফুটপাত ৷ একদল গনক টিয়া, মায়না 
৭কংবা তোঁতা পাঁখ নিয়ে বসেন ফুটপাতে । [িন/চারটি টিয়া কিংবা তোঁতা ছাড়াও 
থাকে কিছ; খাম। গনকের নির্দেশে একটি টিয়া কিংবা তোঁতা ঠোঁটে তুলে একাঁট 
খাম। সেই খামের মধ্যে থাকে একাঁট চিরকুট ! চরকুটে লেখা থাকে আপনার 
{বদেশে যাওয়ার যোগ দেখা যায়, বপন কাটিয়া যাইবে সদন সামনে, সাবধানে চলন 
ইতযাঁদ ধরনের (qu; কথা । এ ছাড়া লেখা থাকে 'কেতাব দেখতে এক টাকা' ! 
অথাৎ চিরকুটে লেখা মন্তব্যের আতারত fau, জানতে চাইলে আরো এক টাকা দিয়ে 
একাট বই দেখতে হবে। সেখানেও লেখা থাকে আরো কিছ? mue বন্তব্য। একজন 
সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকও জানেন, এ ধরনের মন্তব্যের কোন RU নেই। একটি 
সামান্য গাঁখির ঠোঁটে নিজের ভাঁবয্যৎ জানার জন্যেও লাইন ধরে দাড়িয়ে থাকেন মান্য ৷ 
গিয়ার ঠোঁটে ভাগ্য গণনা করেন আগর আলী। তানি বলেন, "ag. Tia চাকার 
খুজেছি। মামদর জোর নেই বলে চাকার পাইনি। তাই মাস তিনেক আগে এই 
ব্যবসায় নেমেছি। সংসার চালাতে হবেতো p^ 1তানিই জানান, এখন তার দৌনক আয় 
১00/১৫০ টাফা। 


৮৯ 


এ বছর বেশ কয়েকটি সাপ্তাহিক পাকা রাশিচক্র প্রকাশ করেছে। অথচ একটি 

" পাঁত্রকার বন্তব্যের সঙ্গে আরেকাটি পান্রিকার বন্তব্য মেলে না। 'বাভন্ন জ্যোতিষী বাঁষক 

ভাগ্যের ওপর প.স্তক প্রকাশ করেছে। সেখানেও রয়েছে একজনের সঙ্গে আরেকজনের 

গড়ীমল। এসব বন্তব্যের পরস্পর বিরোধতাই প্রমাণ করে ভাগ্য গণনার অন্তঃসার- 
শুন্যতা ৷ 


উপসংহার 


প্রয় পাঠক, টিয়া পাখীর ঠোঁটে আপনার যে ভাগ্যালখন উঠে আসে, তা কি আপাঁন 
বিশ্বাস করেন? উত্তরটা খুবই সহজ এবং আপাঁনিও জানেন টয়া পাখীর ঠোঁটে বা 
কারও (জ্যোতিষ) emi হেলনে মানুষের ভাগ্য দোদ_ল্যমান থাকতে পারে না। 
জ্যোতিষের ভাবষ্যৰাণীতে মানূষের ভাগ্য যেমন গড়ে ওঠে না, তেমনি তাদের দেয়া 
(অথে'র বিনিময়ে) মাদলী বা পাথরে আপনার জীবনের সাফল্য অথবা রোগম্যান্তরও 
কোন সম্ভাবনা নেই ৷ 

মান্য তার ভাবষ্যং গড়ে তোলে কর্মের দ্বারা, কঙ্টলব্ধ শ্রমের 'বাঁনময়ে। আর 
A3 বেশী ভাগ্যবান হলে পুর্ব পৃরষের siga অর্থে আপান fafqs জীবন কাটাতে 
পারেন। তবে এটা পাঁরৎকার যে মানুষের কম্টাঁজিত শ্রমই হচ্ছে ভাবষ্যৎ গড়ার প্রথম 
ও প্রধান সোপান। ভাগ্যরেখা একটা অবাস্তব থিওরী। এ প্রসঙ্গে ফরাসী বায় 
নেপোলিয়ানের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জনশ্র্াত আছে যে, কোন এক বাদ্ধষাতার 
আগে [তান এক জ্যোতষের কাছে বদ্ধ ফলাফল সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। জ্যোতিষ 
নেপোলিয়ানের হাতের একটি [বিশেষ রেখা দোখরে বলোছলেন, “এই রেখাটা এভাবে 


ইয়েছে।” জনশ্র্াত এই যে, অতঃপর 
নেপোলিয়ান 8g জ্যোতিষের শিরচ্ছেদ করোছলেন। 

বাংলাদেশের সমাজজীবনে এক শ্রেণীর লোকের ভ 
নাম ও উপাধীধারী অসংখ্য জ্যোতিষ ৫) 
আবার ২৬/২৭ বছরের আঁভজ্ঞ। জানতে ইচ্ছে করে, 
এই কারণে যে, প্রাক স্বাধীনতা আমলে সংবাদপত্রের পাতায় এদের ঠাঁই ছিল না। 
প্বাধীনতা পর্ব ও পরবর্তী সময়ের বা 
পাতা আমরা উীল্টয়ে দেখোঁছ। কী পেলাম ? 


আজকের দিনে যারা 'মহাজাতক* 
‘জ্যোতিষ সম্রাট, 'জ্যোতিষতাৰ্থ”, ‘জ্যোতিরাক্ষ' ইত্যাদি নাম নিয়ে ঠগবাজীর ব্যবসা 
করছেন, একদশক আগের সংবাদপত্রের পাতায় তাদের নাম-ীনশানা পর্যন্ত নেই। এরা 


কোথা থেকে উড়ে এসে জে বসলেন? এবং এদের সংখ্যা দিনকে দন বাড়ছেই বা 
কেন? এক কথার এর উত্তর দেয়া দত্কর। 

তবে সামাজিক, নৌতিক অবক্ষয়ের মধোই নিহত রয়েছে এর উত্তর। হতাশা 
থেকে, বেকারত্বের অভিশাপ থেকে ম্রীন্তকামী একদল মানুষ এদের পেছনে ছোটে | 
সরকারী পৃঙ্ঠপোশকতা এবং মন্ত্রীদের প্রশংসাও এদের জোটে। সবেণপাঁর এক ধরনের 


৯০ 


অন্ধ বিদবাস কুসংস্কার এবং আশক্ষা জ্যোতিষদের ব্যবসার বলয়কে প্রসারিত করতে 
সহায়তা করছে। 

নেশাসন্ত মানুষ দেখেছেন? দেখবেন কেউ যখন নেশা করে কেমন বদ হয়ে 
থাকে । নেশা ছ:টলেই ছ্বাভাবক এবং অন্য মানুষ হয়ে যান। এক সময় আমরা 
ওষুধের নামে মদ ও আফিম খেয়েছি। কেন? ওতে যে আফিম ও মদ থাকে তা 
আমাদের জানা ছিল না। জানবার পর ওসব খাওয়া ছেড়েছি। কোন ক্ষাত হয়নি 
আমাদের | চখ্াচাল কারা? যাদের বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে তারা। কাঁচা পয়সার 
আমদানী খুবই লোভনীয় ব্যাপার কিনা। 

{ঠক একইভাবে এক শ্রেণীর মানুষ ব্যাঙের ছাতার মতো গাঁজয়ে ওঠা জ্যোতিষদের 
খপ্পরে পড়েছে । কেন? বিজ্ঞাপনের মোহে (অনেকটা ওষুধের বিজ্ঞাপনের মতো 
ব্যাপার)। এই মোহটাই জ্যোতিষ ব্যবসাকে যো মূলতঃ প্রতারণা) রমরমা করে তুলেছে | 
এই মোহ ভাংতে হলে মানুষকে এই ঠকবাজীর ব্যবসা সম্পকে সচেতন করে তুলতে, 
বলতে ছবে £ এটা ভূল, এটা মিথ্যা । জ্যোতিষ ব্যবসা স্রেফ প্রতারণা । এদের DICIS 
করলেই এরা গা ঢাকা দিতে বাধ্য। কারণ আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোন যুক্তি এদের নেই । 

এ প্রসঙ্গে '৮৪-র বাংলা একাডেমী বই মেলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 
সেখানে মহাজাতক তার রাশিফল বই aig এবং হপ্তরেখা {বচারের জন্যে একাট স্টল 
খুলেছিলেন! এর বিরুদ্ধে ঢাকার অনহসঞ্ধিংস বিজ্ঞান চক্র ‘বাংলা একাডেমী বই 
মেলায় ভূত’ শিরোনামে একটি লিফলেট বিতরণ করোছিল। এর ফলে ফর্সা দেহে 
কালো আলখেল্লাধারী মহাজাতক সাহেব বড়ই পেরেখান হয়েোছিলেন। মুখ গজে থেকে: 
বই মেলা শেষ না হওয়া অবধি স্টলাঁট অক্ষত অবস্থাতেই রাখতে পেরোছলেন। কিন্ত 
চলাত বছরের (১৯৮৫) বই মেলায় মহাজাতক সাহেব (রাশিফল "v6 বেয় করেও ) 
তসাঁরফ আনতে সাহস পানান। বই বিক্রির এবং হস্তরেখা ধবচারের এমন লোভনীয় 
তীর্থ মহাজাতক সাহেব হাতছাড়া করলেন কেন? এর উত্তর নিধ্প্রয়োজন ৷ তবে: 
প্রবাদ আছে ন্যাড়া নাকি বেলতলার একবারই যায় । 


শেষ কথাটি এই যে, মানুষ সচেতন হলে, এদের উব্ব'র মচ্কিজক প্রসূত বস্তব্যকে- 
(তথা ভাগ্য গণনা) চ্যালেঞ্জ করলে তারা শামুকের খোলের মতো [নিজেদের গুটিয়ে 
নিতে বাধ্য হবেন। এদের এই Spera বিরদ্ধে বাংলাদেশে কোন প্রতিরোধ গড়ে 
ওঠোঁন, বরণ সরকারী পহ্ঠপোষকতার একজন আবার (বিভূতিভূষণ) বেতারে 


"ssa" শিরোনামের কাঁথকা প্রচারের সুযোগ পান। আজব দেশ বটে। 
মানুষকে ঠকানোর এই ব্যবসার বিরুদ্ধে সচেতন হতে হবে, গড়ে তুলতে হবে 


গ্রাতরোধ--এই সচেতনতা এবং প্রাতরোধের সগড়াশি আক্রমণে ভুয়া দেশের রাজা তথা 
বিভিন্ন জ্যোতিষ 'সম্াটদের' সাধের তখতে তাউস তাসের ঘরের মত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে 


যেতে বাধ্য। 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার , 
“পাথরের বৈজ্ঞানিক তথ)” এবং “হাতের রেখা {ক ও কেন?” এই CDU 


শবজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ’ পুস্তক থেকে নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য বইটি কলকাতার ‘উৎস 
মানুষ' পিকায় প্রকাশিত এতদসংকান্ত বিভন্ন রচনার সংকলন । 


৯১ 


থাণির দাম গনের টীক। 


Werden বহুজাতিক স্টাইল 
বিশেষ প্রতিবেদক 


খ্প্রেক্ষীপট £ ইউরোপ 


বাংলাদেশের “জাতীয় ওষুধনীতি” ঘোষণার ছয় মাস পরের ঘটনা । ১৭ই 
জান;য়ারী, ১৯৮৩ সনের রাত। বৃটিশ mess): কর্পোরেশনের (fa fa fঁস ) 


US অনুষ্ঠানে ১১৭৯ সনে আরিজোনায় অনুষ্ঠিত মাকন বহজাতিক ওষুধ কোম্পানী 


SUIS বোর্ডে“ বড় বড় 
তারপর বলতে শর? করলেন, 
“আমরা আঁব্ডকার করাঁছ এক নতুন সোনার খাঁন, তার নাম 'অপরেন' যা ব্যথায় 
মহোষধ ৷ এ দিয়ে লোপাট হবে সবার পকেট। আমরা গড়বো সোনার খান ৷ 
এবং তোমরাও বসে আছো সোনার খনির উপর। সবাই নিজ নিজ চেয়ারের নীচে 
তাকাও ।” সবাই অবাক হয়ে নিজেদের চেয়ারের নীচে হাতিয়ে দেখে একটি ঝকঝকে 
আনকোড়া নত ন সোনার ডলার নোট । তাদের আরও হকচাকয়ে দিয়ে ভাইস প্রোসডেন্ট 
“চিৎকার করে উঠলেন, “দেখছো f$? GRAB IT qr i^ 


মাঁকন যুন্তরাষ্ট্রের আরজোনার ‘লুটে নেওয়া'র মহড়ায় দীক্ষা নিয়ে এ সমস্ত 


কর্মকতারা ছুটে বেড়াতে "HS. ব্রেন আমোরকা, এশিয়া ও ইউরোপের 'বাভন্ন 
রাজধানীতে । শর; হয় ক্ষতিকর SACS মোহ জাগানিয়া [িপণনের মাধ্যমে 
মৃতসঞ্জীবন বলে চালিয়ে দেবার সাত্যকায় নাটক । এই ক্ষাঁতকর ওষুধাটর বাঁণাঁজাক 
নাম অপরেন-জনোরিক নাম বিনোক্সা-প্রোফেন। এ ওষধেকে প্রচার করা হলো 
বাতের অমোঘ ওযুধ 1হসেবে, বলা হলো এর কোন ক্ষাঁতকর দিক বা পাধ্বপ্রাতক্রিয়া 
নেই। ডান্তাররা এদের এসব কথা বিশ্বাস করে লিখলেন হাজার হাজার প্রেসক্রিপশন । 

T সোনার খা, fef দৃঢ় হলো মার্কিন পৃশীজবাদের ৷ 


তন বৎসরের মধ্যেই প্রমাণিত হলো ইলি {লাল face কথা বলেছে-_অপরেনের 


৯২ 


পাম্বপ্রাতীক্রয়া ভয়ানক, এই ওষুধের কারণে মৃতহ্/ হয়েছে অনেক মান?ষের (ne 
গ্রণস্বাস্থ্য ওয় বর্ষ gef, ৫ম এবং ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখা দুষ্টব্য )। 


প্রশ্ন উঠেছে চিকিৎসকরা ভুল করলেন [e করে? তাদের বহুজাতিক ওষুধ- 
কোম্পানীরা প্রতারিত করলোই- বা fe ভাবে? এই সব প্রশ্নের উত্তর খ'জতে িরে' 
বোঁরয়ে এসেছে বহুজাতিক ওষুধ কোমপানীসমূহের চোরাগাঁলর qm | 


1বলেতে 'অপরেন' বাজারজাত করার প্রান্কালে িলেতের খ্যাতনামা চিকিৎসকদের 
৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রমোদ নৌঁবহারে নিয়ে যাওয়া হয় জামানীর রাইন নদীতে ৷ 
পরের বছর তায়া পুনরায় খরচ করে এক কোটি টাকা প্যারিসে অন্যাচ্ঠিত অপরেনের 
এক দসম্পোঁজিয়ামে । একই ঘটনার প্ঢনরাবৃত্তি ঘাটয়েছে অন্যান্য দেশে। বৃটেন ও 
মাঁকন যাত্তরাণ্টে শিক্ষপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের চিকিৎসকরা আঁধকাংশ ক্ষেত্রে বিনা SQ 
{বনা প্রশ্নে অনুকরণ করেছে প্রথম Tapa ক্ষার দের । 


ইল লাল কোম্পানী যে কেবল বিশেষজ্ঞদের ঘুষ দিয়ে অণ্ধ করে দিয়েছে তা 
নয়, তারা সাধারণ চিকিৎসক (জেনারেল প্রাকটিশনার্স') ও তাদের চ্ৰীদেরও আপ্যায়ন 
থেকে বাদ দেয়ীন। ইল লালর বুটেনস্ছ সাবাসাঁয়ারী কোম্পানী “ডিমটা'র ৭০ 
জন গোঁডকেল রিপ্রেজেনটেটিভ এক নাগাড়ে তেরদিন ধরে হোটেলে মদ ও খাদ্য দিয়ে 
আপ্যায়ন করেছে স্তীসহ জেনারেল প্রাকটিশনাস‘্দেরও ! কাঁহনীর এখানেই শেষ 
aui অপরেন সম্পর্কত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হয় ইউরোপীরান জার্নাল অব 
1রউমোটোলজীতে । পরে প্রমাঁণত হয়েছে পা্রকাটর সব খরচই wig Tas থেকে 
বহন করে আসছে হাল লাল কোম্পানী । ঠিক এফই ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশে । 
ঢাকা থেকে ইংরেজীতে প্রকাশিত একটি চিকিৎসা সামায়কীও একইভাবে বহঃজাতকদের' 
পয়সায় মুদ্রিত হয় এবং তাদের এক সাঙাৎ কোম্পানীর আঁফস থেকে Taten. 


ডান্তারদের কাছে ডাকযোগে পাঠানো হয়ে থাকে । 


ইল {লিলি কোম্পানীর মোঁডকেল বিপ্রেজেনটোটভরা সর্বত্র বলে বেড়াতো অপরেনের 
কার্যকারিতা ও i4 প্রাতক্রিয়াহণনতা সম্পর্কে বিশদ গবেষণা করেছেন বিলেতের 
সেন্ট বা্েলোমউ হাসপাতালের এক্সপোরমেন্টাল প্যাথলজীর অধ্যাপক ডেরেক- 
উইলোবি। অত্যন্ত নামী ব্যাস্ত এই উইলোব ৷ তাঁর বন্তব্য ও গবেষণার দ্বারা 
নািতবোধ করেছেন বিলেত আমোরকার সাধারণ চিকিৎসকরা । প্যানোরামা 
অনুষ্ঠানের আলোচক প্রমাণ উপাস্থত করেন যে, অধ্যাপক উইলোব ইল ালির 
একজন বেতনভোগী {বিশেষজ্ঞ মান যা এতাঁদন feinem কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাত ছল! 
এতদসত্তেরও উইলোঁব দাবী করেন যে, দঝ্বাবদালয়ের অজ্ঞাতসায়ে তান ইলি 
লাঁলর টাকা নিয়ে থাকলেও তার গবেষণা নিরপেক্ষ ও সাচ্চা । ঠগের মুখে রাম নাম 
আর ক! বহুজাতিকদের গবেষণা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অদ,র ভাঁবষ!তেই মাসিক" 
গণ্ক্বাস্থ্যে প্রকাশিত হবে। 
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“প্রেক্ষাপট £ বাংলাদেশ 


আমাদের জাতীয় ওষুধ নীতি ঘোষণার দেড় বৎসর পরের ঘটনা । ১৯৮৪ সনের 
ডিসেম্বর মাস। মাসের ২০ তারিখে বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি আয়োজন করলেন 
বাৎসাঁরক বনভোজন। বন ছেড়ে ব:ড়িগঙ্গার বুকে ঘ্াস্থ্যমন্ত্রী সমেত দেশের দন্ত 
নচাকংসকেরা তাঁদের পাঁরবার পাঁরজনসহ ভোজন করলেন-_হলো বনভোজন, হলো 
নোৌবিহার ও প্রমোদ ভ্রমণ। সে সুন্দর সকালে বুড়িগঙ্গার বকে জাহাজে ভেসে 
ভেসে যাওয়া, দদ্গাঁতদের রোমাজ্টিকতা, শিশুদের চণ্লতা সব [মালয়ে বেশ জমোছল 
সোঁদন। efeqq ছিল অনঃষ্ঠানটির। উদ্যোগকে প্রশংসা করতে হয়। যাহোক, 
নৌবিহার কাম বনভোজন শেষে সম্ধ্যালগ্নে জাহাজ ভিড়লো সদরঘাট ঘাটে। সবাই 
নামছেন। আমিও নামছি। দেখলাম নামবারকালে জাহাজের [নির্গমন পথে সবাইকে এক 
এক করে “ক যেন' দেয়া হচ্ছে। 
যথাক্রমে আমও পেয়ে গেলাম সেই “ক যেন'। একাঁট প্যাকেটে উপহার সামগ্রী, 
সাথে ১৯৮৫ সনের একাঁট মনোরম ক্যালেণ্ডার । ঘরে এসে প্যাকেট খুলে পেলাম 
"দঃ দ্রব্য । বৃটিশ বহুজাতিক ফাইসম্স ওষুধ কোম্পানী ডান্তারদের উপহার হিসেবে 
দিয়েছেন তাদের প্রডাক্টস-এর "S8 স্যাম্পল আইটেম, একাট 'পেপস ফেখারাইড 
'টুথপেছ্ট অন্যটি 'পেপ্‌স এন্টসেপাঁটক মাউথ ওয়াস'। বেশ আঁভনব কায়দা এদের 
সন্দেহ নেই। 


পেপস এন্টসেপাঁটক মাউথ ওয়াসের বোতলের বাইরের কার্টুনে দেখা যায় নীলাভ 
সাগরের বুকে সফেন ঢেউয়ের লাচানাচি। উদার আকর্ষণ সৃষ্টি করে বৈকি। কাটুনের 
চারাঁদকে গভীর নীল fuc ইংরেজীতে লেখা প্রায় effet? ছব্রেই মিথ্যাচার । ঘুষ, 


দুনীতর সমাজে বসবাস করে এসব সহনীয় হয়ে গেছে। তব; চমকে উঠলাম দাম 
দেখে-কি whos এক গ্লাসের চেয়ে কম পানির দাম পনের টাকা | এক গ্রাসে 
সাধারণতঃ ২০০ মালীলিটার ধরে। 


আর এই পেপস এন্টিসেপাঁটক মাউথ ওয়াসের 
পরো বোতলের পানির পাঁরমাণ মাত্র ১৭০ মিলিলিটার__অথচ মূল্য পনের টাকা। 
এই বোতলের কাঁচামালের মূল্যের কথায় পরে আসাছ। 


প্রকৃত প্রদত্ত বিনে পয়সায় পানির প্রাত ছোট গ্রাস সচত;র বিপণনের মাধ্যমে 
নর টাকায় বাঁক করছে বলেই সাগরের ঢেউয়েয় মাথায় কেন, এ'দো গালর নোংরা 
ড্রেনের পানিতেও র্না'ববাদে ফাইসন্স কর্মকতরা নাচতে পারছেন। 


কিন্ত; জাতাঁয় ওবুধনীতি প্রবাঁতিত হবার পর এতো হবার কথা নয়! ক্ষাঁতকর 
এবং অকেজো ওষুধের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষার উদ্দেশোই তো জাতীর ওষুধ 
নীতির প্রবতন। অ-ওষ্ধকে ওষুধ হিসেবে ধাপ্পা দিয়ে দদয়ে চালাতে চাইলে তা 
তো ওযঃধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮২ অনবায়ী পাঁচ বংসর কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা 
জরিমানা সমেত দণ্ডনীয় অপরাধ । যথা মানের অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের মূল্য কমিয়ে 
জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পেশছে দেওয়া ছিল জাতীয় ওষুধনীতর মৌল উদ্দেশ্য। 


৯৪ 


Teu, কিছু ওষুধের মূল্য কমেও ছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওষুধ 
কোম্পানীগুলো সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান আমলার বদান্/তার কারণে সরকার 
ও জনসাধারণকে প্রতারত করছে। CS ভদ্রলোকের সাথে বহুজাতিক ওষুধ 
কোম্গানীগুলোর হৃদ্যতা দীর্ঘাদনের । তদোপাঁর তার ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়ের ‘নাম 
মালিকানাধীনে' রয়েছে বাংলাদেশের বড় বড় কতক WIS কোম্পানী । তার 
মদতের কারণেই অনেক ওষুধ কোম্পানী ওষুধের মূল্য না কমিয়ে সরকারী নীতিকে 
বদ্ধোঙগন্ঠী দেখাচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগের আমলাদের Teese দরুন জাতীয় ওষধ- 
নীতির সফল থেকে বাঁণ্চত হচ্ছে জনসাধারণ | লাভবান হচ্ছে ওষুধ প্রস্তুতকারী 
প্রাতিজ্ঠানসমূহ ও কতক মধ্যদ্বত্বভোগী বড় বড় ওষুধের দোকানদাররা । ইংরেজী 
নামধারী বাংলাদেশের কতক দেশী কোম্পানী আমলাদের সহায়তায় 'বাভল্ন এণ্টিবায়ো- 
{টকের মূল্য নির্ধারণ কারিয়েছে অনেক বেশী দরে । আঁতরিন্ত লাভের একটা বড় অংশ 
তারা 'বোনসের' মাধামে ভাগ করে দেয় বড় বড় দোকানদারকে । এসব বিদেশী নামের 
দেশী ওষধধ প্রন্তুতকারকরা ভিটামিন ও এণ্টাঁসডের ?বরী বাড়ানোর জন্য প্রত ৫০ 
কার্টুনে ১০ থেকে ২২ ( বাইশ ) কাটুন পর্যন্ত বোনাস দিয়ে থাকেন। যে ভিটামিনের 
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (17) ao পয়সার বেশী হওয়া উচিত নয়, তার খুচরা মূল্য 
ধারণ কাঁরয়েছে ৫০ পয়সা থেকে এক টাকা পর্যন্ত । এষ্টাঁসডের ক্ষেত্রেও তাই 
ঘটেছে। ফলে ঠগ-লাভের e. বাটোয়ারা বোনাসের মাধ্যমে অন্যদের দেতয়াতো 
সোজা ৷  বহঃজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলো এই ধরনের বাবসাই করছে-_-ওষ;ধের 
দাম কমাচ্ছে না, বোনাস বাড়াচ্ছে। 

এসব খবর ওষ;ধ প্রশাসন পাঁরদপ্তরের exse জানেন। fes ন্যায় নীতি 
প্রাতচ্ঠার চেয়ে স্বাস্থা মন্ত্রণালয়ের আমলার মাসতুতো ভাই হওয়াই তান পছন্দ 


করেন। 


আউথ ওয়াস কি? 

মূল কথায় ফরে যাওয়া যাক | মাউথ ওয়াস কাকে বলে? কোথায় এর ব্যবহার ? 
কিভাবে এটি দেহযন্তে কাজ করে? মাউথ ওয়াসের প্রয়োজনীয়তাই বা কি? এ 
সম্পকে সবাইকে বিজ্ঞান 'ভীত্তক জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন ৷ কারণ ওষহধ খাদ; নর, 
সখের কোন কসমোঁটকও নয়। ওষুধ ব্যবহত হয় রোগের প্রতিকারে, প্রাতরোধে। 


মাউথ ওয়াস সে পর্যায়ে পায়ে কিনা বিচার করা প্রয়োজন। এর ব্যবহার যথাযথ না 
হলে নতুন একটি রোগ হয়ে যেতে পারে, অথবা রোগ প্রক্রিয়ায় বিরূপ ঘটনা ঘটতে 


পারে। সংগত কারণেই এর অনুসন্ধানের জন্য দৃণ্টিক্ষেপ করতে হয় জাতীয় ওষুধ 
নীতির efe! সে নীতিতে দেখতে পাওয়া যায় বাঁতিলকৃত [ez দন্ত রোগের ওষখধ- 
সামগ্রী ক্ষাতকর ও অপ্রয়োজনীয় । এয় সাথে মাউথ ওয়াসও আছে। SURTISCI 
উল্লেখ; ওষুধনীতি কেবল বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ কমিটির সৃপাঁরশ নয়! এ 
সপারিশ বি্বস্বস্থয সংস্থার বিশেষজ্ঞ দলেরও, যেখানে মনগড়া কোন SUI দেয়া যায় 
না। বহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আনা | 
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মউথ ওয়াসের সংজ্ঞা বক? আমোরকান ডেন্টাল এসোসিয়েশনের কাউন্সিল অব 
ডেন্টাল থেরাপউঁটিকসের ৪২ জন [বিশেষজ্ঞের সম্পাদনায় প্রকাঁশত 'একসেপটেড 
ডেন্টাল থেরাঁপউাটকস ADT ( Accepted Dental Therapeutics )-এর 
উনচাঁল্লশতম সংস্করণে মাউথ ওয়াশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বস্তব্য রয়েছে । কূলকুঁচ বা 
কুলর জন্য ব্যবহৃত সংগাণ্ধিযুন্ত পানর নামই 'মাউথ ওয়াস' বা কুলকুচির enia! 
তবে সাধারণ জনগণ এবং কতক দন্ত ও সাধারণ চাঁকৎসক (জেনারেল প্র্যাকাঁটশ- 
নার্সদের ) মনে একটা অস্বচ্ছ ধারণা রয়েছে যে মুখের faga ( Mucous Mem- 


brane) রোগে ও মুখগহ্বর পাঁরছকার করার ওষুধের নামই ‘মাউথ ওয়াস” । এটা 
একটা ভ্রান্ত ধারণা । 


যাঁদ বা কতক চিকিৎসক দক্তক্ষয় রোধের উদ্দেশ্যে ‘মাউথ ওয়াস, বা কুলকুচির 
পানির সাথে 'মীশ্রত করে ‘ফে্রারাইড' সরবরাহ করার িচ্ফল চেষ্টা করেছেন, তব? 
এটা নিঃশংসর়ে বলা যাবে যে, অধিকাংশ মাউথ ওয়াস মুখ গহ্বরে মান কয়েক NET 
জন্য cus em LT st—'Most mouthwashes are undoubtedly 
used for cosmetic Purpuse...... » 
(ADT sy 949) 1 


কখনো কখনো মুখ গহ্বরে শল্য ঁচাকংসা করার পর মাউথ ওয়াস ব্যবহার করা 
হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রেও মাউথ ওয়াসের ব্যবহার খুবই Se ৷ এক্ষেত্রে মাউথ 
ওয়াস রোগীর মুখে একটা শীতল Tes. সতেজভাব দিয়ে থাকে মান্র। তাংক্ষাণক 
প্রদাহজানত উপসর্গে শতকরা দ:ইভাগ সোডিয়াম বাইকারবোনেটের দ্রবণ অথবা ঈষৎ 
উষ্ণ হাবপারটোনক সোগডয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ ব্যবহারযোগ্য । কুলির পানি, যার 
ইংরেজী নাম মাউথ ওয়াস তাকে জীবাণুনাশক শান্ত দেবার জন্য ওতে এান্টসেপাঁটক 
৩:২% ক্লোরহেক্সা'ডন গ্র;কানেট যোগ করেও দেখা হয়েছে। তাতে লাভ কিছ; হয়ান, 
তবে এক সপ্তাহ ব্যবহারের ফলে জিহ্বা ও দাঁতের রঙ হয়েছে ফ্যাকাশে এবং কতক, 
ক্ষেত্রে মুখেও সৃষ্টি হয়েছে ঘা। মাউথ ওয়াসে জীবাণুনাণক উপাদান ব্যবহার করার 
কোন xS নেই । ঢেণ্টাটটবে কৃত্রিম উপায়ে সংণ্টি পাঁরবেশে জীবাণুনাশকের কার্ধ- 
কারতা কখনও মুখ গরহবরের সাঁত্যকার erm পাঁরবেশে প্রমাণিত হয়ান। মূখ 
গহ্বরের জীবাণন ধ্বংস করতে মাউথ ওয়াস কোন ক্রিয়া করে না। 


ডেন্টাল কাউন্সিল এই মর্মে মন্তব্য রাখেন যে ঃ 


(ক) চমকদার বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মুখ গহবরের কোন 'নাদগ্ট: 
রোগে বাজারজাত মাউথ ওয়াস ব্যবস্থা পত্রে লিখবার পূর্বে এর কার্ধকারিতা সম্পকিত' 
ক্লানক্যাল ট্ায়ালের ফল অবশ্যই দেখে নিতে হবে। 

(খ) সঠিক উপায়ে দাঁত am করা 


আপনাকে দগ্ধ হবার আসল কারণ 
ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষেধ । 


র পরও যাঁদ মুখে দঃগণ্ধ থাকে তবে 
বের করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে মাউথ ওয়াস 
কারণ মাউথ ওয়াশ মুখের দুগ্ধ কমাতে পারে, এটা 


৯৬ 


সতোর অপলাপ মাত্র । মাউথ ওয়াস মুখগ্হবরের রোগ না সারিয়ে রোগের কারণটিকে 
ঢেকে রাখে । 

মনে রাখতে হবে যে মাঁড়র গোড়ায় জমে থাকা পাথরের কারণে অথবা দেহযন্তের 
অন্য কোন রোগে মুখে দুগ্ধ হতে পারে । এবং এ অবস্থায় বার বার মাউথ ওয়াস 
ব্যবহার করে মুখ WISÓUSQS করলেও আসল রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। 


(s) মুখ গহবরের “স্বাভাবিক বসবাসকারী" ( Resident Flora ) জীবাণু 
ধংস করলেই যে উপকার পাওয়া যাবে তার কোন পর্যণপ্ত প্রমাণ নেই— “There is 
no adequate evidence that the average person benefits by a non- 
specific change in the oral flora.” (ADT, পৃচ্ঠা ৪৭৪) 

(3) মুখের রোগ সৃণ্টিতে মুখের স্বাভাঁবক বসবাসকারী জীবাণ্‌দের ভুমিকা 
এখনও আঁনাশ্চৃত তাই ‘কাউন্সিল অব ডেন্টাল থেরা'পউাটকস' মাউথ ওয়াস 
ব্যবহারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। এর ব্যবহার সম্পকে ডান্তারের অথবা 
স্বাস্থ্যকর পরামর্শ নিতে জনসাধারণকে উপদেশ 'দিয়েছেন। 


এন্টিসেগটিক মাউথ ওয়াস 

বাজারে বহ: মাউথ ওয়াস বা 'বোতলজাত কুলির পানি! আছে-_বহ:জ্জাতিক 
ফাইসন্স, আধা দেশী আধা পাকিস্তানী গ্যাকো, বাংলাদেশী গংগা এবং আরও অনেক 
কোম্পানীর । ; 

তবে বাজারে সচরাচর যে মাউথ ওয়াসটি দেখা যায় সোঁট হলো পেপ্‌স 
এন্টি সেপাটক মাউথ ওয়াস । মাউথ ওয়াস এখন স্ব দেখি । যেমন দেখা যায় 
বেদনানাশক 'বাঁড়র নিরাময়ের ক্ষমতা । ফাইসন্সের এ দাবীর ভিত্তি কি? এবং এ 
[িসাঁপারন। মনোহাঁর দোকান, কনফেকশনারী এবং ওষ,ধের দোকানসহ অনেক, 
জায়গায়ই পেপস এান্টসেপাঁটক মাউথ ওয়াসের বোতল দর্শনীয় । আগেই বলোছ 
পেপস মাউথ ওয়াস উৎপাদন করছেন বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানী ফাইসন্স এবং 
মাউথ ওয়াস বাজারজাত করে এর প্রচার বিজ্ঞাপনে বহ গুণগান গেয়েছেন । আসুন 
আমরা একটু তলিয়ে দেখি এসব ক । প্রতারণায় এরাই সবার শীষে অন্যরা ছি'চকে 


চোর মার । 
সান্দাৎকার 


আমাদের প্রাতনাধ ও ওষুধ প্রশাসন পারিদপ্তরের পাঁরচালক ডঃ জাহাঙ্গীর ও 
তায় জনৈক সহকর্মীর সাথে সাক্ষাত করলে তারা নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশ করেন_ 
(s) ফাইসম্স বা অন্য কোন কোম্পানী এন্টিসেপাটক মাউথ ওয়াস উৎপাদনের 
জন্য ওযুধ-প্রশাসনের অনুমতি নেয়ান। 
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(২). অনুমোদন ছাড়া কোন ওষুধ বাজারজাত করা হলে ওষুধ প্রশাসন ক করে 
থাকে, এ প্রশ্নের উত্তরে তারা সুস্পষ্ট জবাব দেনীন। 
(9) expe মূল্য নির্ধারণের ববিষয়াট বাণিজ্য মণ্ররণালয়ে দেখে থাকেন। তবে 
এ ব্যাপারে ওষুধ প্রশাসনের ক্ষমতা সম্পাঁকত প্রশ্নাটও তারা এড়িয়ে যান-। 


(8) পেপস সহ zem হাজারো বিজ্ঞাপন যেন তাদের নজরেই পড়োনি। 
এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন, সে প্রশ্নও তারা এড়িয়ে যান। তবে খাদাজাত 


ব্য ও প্রসাধনীর উপর নিয়ন্মণ আরোপের তারা পক্ষে । 


এট্টিসেপাটক কাকে বলে? এন্টিসেপাটিক একপ্রকার রাসায়ীনক পদার্থ যা 
শরীরের জীবাণ; ধংস করে pelea সংখ্যা কমিয়ে প্রদাহের ক্ষাতকর 'দকসমূহকে 
বা সীমাবদ্ধ Iz — Chemical agent which destroys or inhibits 
micro-organisms on living tissue having the effect of limiting or 
Preventing the harmful results of infection" 


'ডসইনফেকটেষ্ট' এন্টিসেপাঁটকের সমার্থক শব্দ । ভিসইনফেকটেন্ট বা এাঁল্ট- 
সেপাঁটক দিয়ে সব ধরনের জীবাণ; মারা বা প্রাতহত করা. সম্ভব নয়। কোন Tau 
সর্ব প্রকার জীবাণুম;ন্ত করতে হলে “স্টেরলাইজেশন? পদ্ধাতর সাহায্য নিতে হবে। 

একটি বিশেষ ধরনের পদ্ধাত যা কতক রাসায়নিক দ্রব্য বা উচ্চ 
তাপমাল্রার: মাধ্যমে স্পোরসহ সর্বপ্রকার qm ধ্বংস করে থাকে। এ সবের 
কাধকারতা রাসায়ানক দরব্যাদর ঘনত্ব (Concentration), তাপমান্রা এবং সময়ের 
উপর নির্ভরশীল । এন্টসেপাটক পদ্দার্থের ঘনত্ব বেশী (High concentration) 
হলে জীবাণু রোধ বা জীবাণ; ধংস হবে এবং অপরপক্ষে ঘনত্ব "Eq কম ( Very 
low concentration ) হলে, জীবাণ; প্রাতহতকরণ তো দুরে থাক বরণ জীবাণুর 
বংশবৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ কম মানার, কম ঘনত্বের এন্টিসেপাঁটক দ্বারা ভালোর চেয়ে 
ক্ষাতই বেশী হবে। 

চামড়া বা শরীরের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত এন্টিসেপাঁটকের [বশোষণ (Absorption) 
ও কাকারিতা নিয়ামত এবং spas: আনিশ্চিত-_49010950517095 applied 
topically to skin or mucous membr. 
and often un-predictably." 

চামড়া বা বিল্লীতে ব্যবহার্য আঁধকাংশ এন্টসেপটিক ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য না 
করে বর? ক্ষত নিরাময় প্রক্রিয়া বিলাদ্বত করে। সাধারণত সাবান এবং পান দিয়ে 
ক্ষতের পারত্কার পরিচ্ছন্নতা এন্টসেপটিকের চেয়ে অধিক কার্যকর এবং কম ক্ষাতকর 
— "In general, cleansing of abrasions and superficial wounds by 


anes are absorbed irregularly 


damaging tban the applicati 


আরও উল্লেখযোগ্য যে, বাভিন্ন ধরনের জীবাণুনাশক, যা প্রথম ২৪ ঘন্টায় জীবাণ? 
রোধে কার্ষকর, তা পরবর্তী দিনসমূহে সমান: কার্যকর নয়। এবং ৭ দিনে 


t 
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ক্ষার্ধকারিত। এত কমে যে, কতক জীবাণৃনাশকে জীবাগুর পরিমাণ কয়েক: সহস্্গঃণ 
বৃদ্ধি oH e that their effectiveness diminished after 7 days 
storage, small numbers of organisms which survived in some 
disinfectants multiplied to more than 10° per ml in 5 or 6.day-" 


ফরমালাঁডহাইড, নাইল ও ক্লোরিন গো্রভুন্ত cua পদার্থসমূহ, 
হেক্সাক্লোরোফেন র্লোরহোক্সাডন, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড. সেট্রিগাইড প্রভাত 
এান্টসেগাঁটক/ঁডসইনফেকটেন্ট সপ্প্রদায়তূন্ ! 

সৌ্রমাইড দেখতে দডধ-সাদা এবং এতে সাবানের গন্ধ ও স্বাদ রয়েছে। এটা 
নাকে বা মুখে ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নয়! কারণ এর UII {বিল্লীতে জৰালাধন্তরণা a; 
হয় এবং সৌট্রিমাইডের মাত্রা ও ঘনত্ব বেশী হলে খাদ্যনালী (ইসোফেগাস ) জৰলে পংড়ে 
যেতে পারে। অনেক সময় *ব।সনালীর মাংসপেশীসমূহে এবং কেন্দ্রীয় WELSUUCS 
অবশ করে দেয়। জরায়ুর ভিতরে ব্যবহৃত হলে SUUS {বনাস (Haemolysis) 
ঘটে । বারে বারে ব্যবহারে এলাঁজর (Hypersensitivity) ঘটনাও অজ্ঞাত নয়। 

যন্দ্রপাঁত জীবাণমুন্তকরণ এবং শরীরের বাহক আবরণের জীবাণুর সংখ্যা হাসের 
জনই মূলত সৌট্রিমাইড ব্যবহৃত হয়। ০.৫%--১% ঘনত্বের সৌট্রিমাইডে একঘন্টা 
চুবিয়ে রাখলে গাঁলহীথালন টিউব, ক্যাথেটার প্রভীত জীবাণু হয়। 

অন্ততপক্ষে দুই নিট ধরে ১% সেট্রিমাইড দিয়ে হাত ধূলে, হাতের জীবাণুর 
পাঁরমাণ ৫৫% কমে যায়। তাই বাংলাদেশের বাজারের বহংল প্রচীলত এন্টিসেপাঁটক 
জি-এান্টসেপাঁটক ও দেভলনে ৩% cilisis এবং ১:৫% ক্লোরহেক্সাডনের সংমিশ্রণ 


রয়েছে। 


মদেরও জীবাণুধবংসী ক্ষমতা রয়েছে । তবে মদের জীবাণুধৰংসী ক্ষমতা কা'কর 


করতে ছলে মদের ঘনত্ব ৬০%-_-৯৫% হওয়া বাঞ্ছনীয় । 'It (alcohol) has a 
bactericidal action against most vegetative organisms at concen- 
trations between 60% and 95%, but itis not effective against 
bacterial spores. A concentration usually 70% wlv is employed 
either alone or containing chlorhexidine or Iodine for. the disin- 
fection of the skin in preparation for injection, venepuncture 


or Surgical procedures" এবং সারঞ্জ ইত্যাদির িশহদ্ধকরথের চেষ্টায় মদ 
ব্যবহার অনঃচিত । 

ফাইসন্স সম্প্রতি কুলকুঁচির পানি বোতলে ভরে বাজারজাত করেছে। এই 1বশেষ 
পানির নাম পেপস এান্টসেপ্টিক মাউথ ওয়াস--এর ব্যবহার facis ও বাধতে 
বলা হয়েছে, পেপস এন্টসেপাঁটিক মাউথ ওয়াস মুখ পাঁরৎকার রাখে এবং সতেজ 
এবাস-প্রম্বাসে মুখ ভারয়ে দেয়। কোম্পানীর পরামর্শ মুখ ও গলগহবরে যেসব 
খাদ্যকণা থেকে যার সেগুলো ত্রাস দিয়ে সম্পূর্ণভাবে পাঁরকার করা যায় না। মাউথ 
ওয়াস সেগুলোকে পাকার করে এবং জীবাণ:ঘাঁটত- পচন প্রক্রিয়ায় কারণে মদখে যে 
ন্দুর্গন্ধ হয় তা দর করে। 
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মাউথ ওয়াসের জীবাণুনাশক প্রাক্িয়া জীবাণুকে ধ্বংস করে এবং মুখকে সতেজ ও 
রাখে। 
প্রাতদিন সকালে ও রাতে গরম পানিতে মিশিয়ে চা চামচের দুই চামচ মাউথ 
ওয়াস দিয়ে মধ কুলি করতে হবে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়টি হলো-_ 
কোম্পানী তাদের মাউথ ওয়াসাঁটকে শ্ৰেণীভুন্ত করেছেন এন্টিসেপাঁটক গ্রপে । 


অন্যভাবে বলা চলে যে, বহুজাতিক ফাইসন্স দাবী করছে যে, তাদের বাজারজাত 
বোতলে ভাত কূলক;চি বা কুলির পানি পেপস মাউথ ওয়াসের রয়েছে এন্টিসেপাঁটিক 
ক্ষমতা? যেমন থাকে অনেক ভূ'ইফোর পারের রোগ নিরাময়ের । ফাইসম্সের এই 
দাবীর ভিত্তি কিঃ এবং এই দাবার যৌন্তকতা কতটুকু বা তাদের দাবী ja বৈজ্ঞানিক 
তথ্য দ্বারা প্রমাণিত ? নাকি ইল লিলির 'অপরেন' কাহিনী'র মতই সাধারণ শিক্ষিত 


ব্যবহার করে সাধারণ পানির কলের পানিকে ওষুধে পাঁরণত করোন তো? বিষয়টি 
পরীক্ষা করে দেখা যাক। 


পোপ এ্টদেপটিক মাউথ ওয়াগ কি 
এণ্টিসেপটিক ন! মদ ? 


পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসে কি আছে? পেপস এন্টিসেপাঁটক মাউথ 
ওয়াসের উপাদান কি? কানের গায়েই এ সম্পকে একটা পাঁরছ্কার বন্তব্য আছে। 
সাহেবের কোম্পানী সাহেবের ভাষায় বাকবাকে তকতকে ইংরেজী অক্ষরে, ইংরেজ 
কোম্পানীর খেদমতগার কালো ম্যানেজার পারিচ্ছন্নভাবে 'প্রধান উপাদানসমূহ’ শিরোনামে 
লিখে দিয়েছেন ভেতরে একই কথা লেখা আছে। su খুলে বোতল হাতে নিলেই 


লের গায়ে সেটে দেওয়া আছে নীলাভ 
লেবেল, তাতেও পরিভ্কারভাবে নীলরঙের কালতে এ কথা লেখা আছে। 


নয়। বহুজাতিক কোম্পানীরা যখন 'মথ্যে কথা বলে তখন জোরে শোরেই বলে, 
তাতে বাঙ্গালা ভয়ও গায় এবং শ্রদ্ধায় মাথাও অবনত করে তাড়াতাড়ি । মরেও ম্যাকলে 
সাহেব বেচে আছেন। তাই তো সাহেব কোম্পানীর মান নিয়ন্ত্রণের সব যন্ত্রপাতি 
না থাকলেও "শিক্ষিত বাঙ্গালীও সাদা মানুষের ভয়ে সমস্ত আঁশাক্ষত মানুষের মত মনে 
করেন সাহেব কোম্পানীর এন্টিবায়োটিকই সবচেয়ে ভাল। হাজার হলেও সাহেবের 
দাদাই তো এন্টিবায়োটিকের গবেষণাটা করোঁছল। বহ;জাতিক কোম্পানীরা আমাদের 
চরিত্রের এ দিকটার খবর রাখে এবং রাখে বলেই হুংকার 'দিয়ে বড় গলায় মিথ্যে কথা 


৯১০০ 


মিথ্যে বলে ধরা পড়লে বিপদে পড়ে ছোট দেশী কোম্পানীরা । বিদেশী: 
কোম্পানীদের ভয়ের কোন কারণ নেই। তাদের মিথ্যে ধরা পড়ে গেলে তাদের পক্ষে 
ওকালাত করার জন্য তো ইল চিলির বেতনভোগী অধ্যাপক উইলোব'র মত 
বহঃজাতিকের বেতনংভাগী বা Seld Sagen "dese উচ্চপদস্থ আমলা 
চবাস্থ্য-মল্ত্রণালর় ও ওষুধ প্রশাসন পারদপ্তরে রয়েছেই। ভয়টা কোথায় ? 


তাই সরবে মিথ্যে কথা বলছে বহুজাতিক ফাইসন্স। সাহসের সাথে ফাইসণ্স 
তার পেপস এণ্টিসেপাটিক মাউথ ওয়াসের মুল উপাদানেয় নামই গোপন করেছে। 
ফাইসন্সের বোতলজাত কুলির পানির গালভরা নাম পেপস এণ্টিসেপটিক মাউথ 
ওয়াস__তার মূল উপাদানই হচ্ছে ঢাকা ওয়াসার টঙ্গীন্ছ পানর ট্যাংক থেকে সরবরাহকৃত 
দনভে'জ্জাল পানি। অবশ্য পানিটা ভালভাবে ছে'কে নেওয়া, তাই 'পেপস কুলির 
পানর বোতলে দৃশ্যত কোন ময়লা নেই। 'পেপস এণ্টিসেপাঁটক মাউথ ওয়াসের' 
মূল উপাদান পান, ওয়সার পানি কিন্ত; পাঁরশ্রদত। তারা ভূগভস্থি অন্য পান 
ব্যবহার করে কিনা তা আমাদের জানা নেই। পেপস বোতলের ১৭০ গঁলালটারের 
তরল পদার্থের মধ্যে ৯০০৫ 'িলালটারই হচ্ছে পাঁরছকার পানি অর্থাৎ শতকরা 


৮৮৫ ভাগই পানি। 


‘পেপস কুলির পাঁন' কি কেবল পানি, না এটা ওষুধ ? এ সম্পর্কে বহনজাতিক 
ওষুধ কোম্পানী ফাইসম্স (বাংলাদেশ ) [লাগিটেডের বন্তব্য পাঁরছকার__পেপস 
এন্টিসেপাটক মাউথ ওয়াস মুখে কুলকহাচ করার এগ্টিসেপটিক ওষাধ। ওষুধ 
বলেই ওষুধ কোম্পানী ফাইসম্দ (বাংলাদেশ ) দলীমটেড এটা তৈরী করছে। এবং 
emo মূহূ্তে একটি সত্য কথা বলেছে__ফাইসচ্সের টয়লোট্রজডাঁভশন বলে 
fam, নেই, এটা খাতা-কলমের ব্যাপার মান্র। টয়লোট্রজ বিভাগের আলাদা কোন 
কারথানা নেই। ফাইসন্স যে মৌশনে ওষুধ তৈরী করে, সেই একই মেশিনে কদমেটিকস্‌ 
বা টয়লেট্রিজ তৈরী করে। বোতলের গায়ে উৎপাদনের তারিখ কিংবা ব্যবহারের 
মেয়াদের শেষ তারিখের উল্লেখ নেই। এবার আসা যাক, পেপস এন্টিসেপাঁটক মাউথ 
ওয়াসের 'বাভন্ন উপাদানের বিশ্লেষণে । দেখা যাক, এর এ্টিসেপাটক ক্ষমতা 
কতদ;র । 

ফাইসন্সের ঘোষণা অন:সারে তাদের বোতলজাত কালির পানির মূল এন্টসেপটিক 
পদার্থ হচ্ছে সেট্রিমাইড | $a পাঁরমাণে, কি মাত্রায় সেট্রিমাইড বোতলে আছে ভার 
কোন উল্লেখ কার্টুনে বা বোতলের গায়ে নেই। মজার {বিষয় হচ্ছে, ex; কোম্পানী 
মুখের ওষুধ (!!) তৈরী করেছে, অথচ এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের ওষুধ প্রশাসন 
পাঁরদপ্তরে কোন তথ্যই নেই (৯৮ "C সাক্ষাৎকারের বয়ান দঃ)! ওষুধ প্রশাসন 
পাঁরদপ্তরের S3 91 বলতেই পারলেন না এতে কি পাঁরমাণ সৌট্রমাইভ আছে। 
তাদের কাছে কোন নাঁথ নেই, তাই কোন হিসেবও নেই। ফাইসন্স ওষুধ কোম্পানী 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ওষুধ প্রশাসন পারদপ্তরের sme না নিয়েই 
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. নাকি 'পেপস :এন্টিসেপাটক কুলির পানি’ তৈরী ও বাজারজাত করছে। বিদেশী 
কোম্পানীর দুঃসাহস তো বাংলাদেশ সরকারকে অদ্বাকারের সামিল। 

পেপস এন্টসেপাঁটক কুলকঁচর পানর বোতলে মোট কতটুকু সে্রিমাইড আছে, 
তা জানার পূর্বে এটাও জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে, সেট্রিমাইভের কার্যকারিতা তার 
Dilution এর উপরও নিভ'র করে। 'পেপস কূলকুচির পানি" কোন Dilution- 
ব্যবহার করতে হবে তার উল্লেখ ব্যবহার বাধতে নেই__ 


"বিড় UON অনুপাতে পেপস কুলকুচির পানি কতক ('a 11516") sz 
গরম পানির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে কুলক চ বা কল করতে হবে, নিয়ামতভাবে 
সকালে এবং সন্ধ্যায় 1” কোন্‌ মানায় কতটুকু মৃদু গরম পানির সাথে 'পেপস কুলির 
পানি! মিশাতে হবে, তার উল্লেখ নেই কেন? ব্যাপারটা কিঃ এটা [ক আনচ্ছাকৃত 
ঘৃটি না ইচ্ছাকৃত 2 

ফাইস*স তার বাংলাদেশস্থ ফ্যাক্‌টরীতে প্রস্তুত 'পেপস? কুলকুচর পানির বোতলে, 


* 


সোট্রিমাইড মশায় ।- পৃথিবীর অন্য কোথাও অন্য কোন ওষুধ কোম্পানী কতক 


তথাকাঁথত এন্টিসেপটিক () কলির পানি বোতলজাত করে বাজারজাত করার 


দুঃসাহস করে না। বাংলাদেশের মান যষ তো তাদের fecta মানুষ নয় বহুজাতিক 
কোম্পানীর পকেট ভরে দেবার জন্তমান্র। 


সেট্িমাইডের ব্যবহার বাহ্যিক ত্বকে, চামড়ার ক্ষতে, মুখ বা নাকের ভেতর নয়। 
একক সৌট্রমাইড ব্যবহার করলে, সোট্রমাইডের ঘনত্ব ( Concentration ) ১% হওয়া 
বান্থনীয়। ১% থেকে ৩% সোঁট্রমাইড বাবহত হয় চুলের স্যাম্প্‌ ও ত্বকের পাঁচড়া 
পরিজ্কারের জন্য। আরও স্মতব্য যে ১% সৌট্রগাইভ দুই 1মানট ধরে ব্যবহারের 
পরও জীবাণুর সংখ্যা হাসের পাঁরমাণ 6৫% sqm সৌট্রমাইডের এসিড ফাষ্ট 
বেকটোরিয়া (যথা যক্ষা, কণ্ঠ রোগ) ভাইরাস, ফাংগাস, বেকটোরয়াল স্পোর, গ্রাম 

নেগোঁটভ জাঁবাণ; প্রভীতির উপর কোনয়্‌প কার্ধকারতা নেই। 
পুরো বোতলের 'পেপস এন্টিসেপাটক মাউথ ওয়াস’ বা পেপস কুলকযাচির সমস্ত 
তরল পদার্থ একবারে একঘরে ব্যবহারও AN ও অন্তর রোগের ক্ষতিকর জীবাণ্‌ 
াসকে (Pseudomonas) ধ্বংস করা দূরে থাকুক, সিডোমোনাসের বংশ- 


বৃদ্ধিও রাঁহত করতে পারেনি । মুখের জীবাণ কেনাডডা এলাবকেনস ( Candida 
Albicans ) এর উপরও কার্ধকর নয়। 


মদের অন্তস্থু অন্যান্য জীবাণুর সংখ্যা রোধেও “পেপস Siem পানি'র কার্যকারিতা, 
প্রমাণিত হয়ান। পেপস কংলকুচির পানির ধবজভংগের মূল কারণ হলো এতে যে 
সেট্রিমাইড রয়েছে তা অত্যন্ত নগন্য মাতায় রয়েছে। “পেপস এণ্টিসেপটিক মাউথ 
ওয়াসে সৌট্রমাইডের মাত্রা হলো xp 00২% অর্থাৎ ১৭০ মালালটার পেপস এণ্টি- 
সেপাঁটক মাউথ ওয়াসে রয়েছে Sip ৩৪ (চৌন্ৰিশ ) মালগ্রাম সৌট্টগাইড যা অনেকে 
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খাল চোখে নাও দেখতে পারেন। এবং তাই পেপস এণ্টসেপাঁটক মাউথ ওয়াসের 
কোন এন্টসেপাঁটক বা জীবাণ্‌ বিমান্তকরণের ক্ষমতা নেই । 

সৌন্রমাইড ছাড়া পেপস কলির পানিতে আর ক আছে? আছে ক্লোরোফরম । 
এখানে ক্লোরোফরমের কাজ Te? এবং ক্লোরোফরমটা Te জানস ? ক্লোরোফরম 
শরীরের চেতনা বোধ রাহতকরণের. জন্য অতীতে ব্যবহৃত একপ্রকার এনাসথোঁটক ৷ 
এটার গন্ধ কড়া এবং গাঁ, Teul নেশার জবালা স্বাদ রয়েছে । ০:৫% ঘনঘে 
কলোরোফরম স্বপসংখ্যক গ্টাফাইলোককাস, ই. কোলাই ও [সিভোযোনাস জীবাণ্‌ 
ধ্বংসকরণে সক্ষম | তবে ক্লোরোফরম চামড়া ও মুখের ধবাল্লীর (Mucous Mem- 
brane) জন্য অত্যন্ত ক্ষাঁতকর, এমনকি চামড়া ও মুখের অভ্যন্তরে ত্বক eroe 
দিতে পারে। ক্লোরোফরম লিভার ও িডনীর জনয ক্ষাতকর এবং 'বাসপ্র*বাস ও 
রন্তচাপ ST করে Chloroform is hepatotoxic and nephrotoxic. It 
depresses respiration and produces hypotension." এছাড়াও প্রমাণ 
রয়েছে যে ক্লোরোফরম প্রাণীতে ক্যান্সার সৃষ্ট করে। তাই মাঁকন 3,9413, এফডিএ 
(খাদ্য ও eq; iae কর্তৃপক্ষ) d ও কসমোটকসে ক্লোরোফরমের সব'প্রকার 


ব্যবহার fast করেছেন দাঘ'কাল ধরে। 

১৯৭৮ সনে প্রকাশিত বাঁটশ সরকারের কৃষ, wen ও খাদ্য মন্দরণালয়ের বিশেষজ্ঞ 
কাঁমাটর িরপোর্টে “Report on the. review of solvents in food" এ 
উল্লোথত হয়েছে যে, ক্লোরোফরম ব্যবহারে মানবের facem কোন ল্বাবধে নেই অথচ 
এর ক্ষাতকর দিক রয়েছে অনেক বেশী এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অন্য রাসায়ানক 
দুব্য রয়েছে । সেহেতু খাদ্য, ওষংধ ও কসমোঁটকসে এর ব্যবহারের কোন [বজ্ঞানসদ্মত 
কারণ নেই। ১৯৪০ সন থেকে একমাত্র “সীমাবদ্ধ এনাসথোঁসিয়া” ( Limited 
Anaesthesia) “ছাড়া কোনর;প ওষহধ বা খাদে! ক্লোরোফরমের ব্যবহার বৃটেনে 


নাষদ্ধ হয়েছে। 

একই বন্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে fassqrai সংস্থার “সম্মিলিত খাদ্য কৃষি সংস্থা” 
(FA O) এবং বদ্বগ্বাস্থা সংস্থার (WV HO) বিশেষজ্ঞ কামার তেইশতম 'রপোর্টে। 
উক্ত তথ্য ১৯৮০ সনে fap সংস্থার টেকনিকেল রপোর্ট* নম্বর: ৬৪৮ হিসেবে 


প্রকাশত হয়েছে। 
এসব তথ্য বহুজাঁতক ফাইসন্সের জানা থাকা সত্তেও ফাইসন্স তাদের বোতলজাত 
ফরম ব্যবহার করেছে কেন? পেপস কুলির পানিতে 


পেপস কুলির পানিতে ক্লোরে 
cases একটা ঝাঁঝালো fus গন্ধ দেবার জন্য ফাইসন্স কান্সার উৎপাদক ক্লোরোফরম 


ব্যবহার করেছে এটা বি*বাসযোগ) বলে মনে হয় নাঁক? ফাইসন্স বাংলাদেশের 
জনসাধারণের অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাবের সুযোগ নিয়ে we. করে রোগ সৃষ্টি 
করছে না তো? উল্লেখযোগ্য খে, ফাইসন্স একমাত্র বৃটিশ বহুজাতিক কোম্পানী যে 
এদেশে আমদানী করে ক্যান্সারের ওষুধ এবং তা বাজারজাত করে থাকে | 

পেপস কুলির পাঁনতে সেঁট্রমাইড ও ক্লোরোফরম ছাড়া রয়েছে Tag; পেপারমেণ্ট 
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অয়েল ও অয়েল অব এানাথ । উভয়ই একটি বিশেষ ধরনের তেল (Essential Oil) 
যা সহজে উড়ে যায় এবং মুলত মদে দ্রবীভূত থাকে । দুটো তেল মুখের বিল্লীতে 
সামান্য জবাল! সৃাণ্ট করে । বাভিন্ন স্বাস্থ সাময়িকীতে এ জাতীয় তেলের বাচ্পে ১২ 
ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষার জন্য নিধশারিত ই'দঃরদের অর্ধেক মারা যাবার তথ্য লাপিবদ্ধ 
আছে। তবে সখের বিষয় যে, মানুষের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ঘটনা ঘটেনি। গন্ধ ও 


অয়েল অব এনাথি অতীতে পেটের SPI ও কফের জন্য কতক লোকে ব্যবহার করতো । 
বিজ্ঞানে এর কার্যকারিতা স্বীকৃত নয়। 


পেপারমেন্ট তেল oc বংশজাত। এতে মেনথল রয়েছে বলে গন্ধটা কড়া ও 
ঝাঁঝালো এবং এটা পানিতে সব্ধজ-হলদে আবির সৃচ্টি করে। 


পেপারমেন্ট এলাজ সৃষ্টি করতে পারে এবং "ris. নিয়ামত’ ব্যবহারে হৃদ গাঁত 
প্র'ততর (Idiopathic Auricular Fibrillation) হতে পারে! পেপারমেন্ট 


USC দরুন মাংসপেশীতে হঠাৎ ব্যথা "iios রিপোর্ট ও চিকিৎসা শাস্দে লিপিবদ্ধ 
আছে। 


আছে | সেটার নাম রৈক্‌টিফাইড স্পিরিট__সোজা বাংলায় মদ । কুলির পানিতে 
মদ কেন? মদ সংযোগের কারণ একাঁট এবং একি মাঘ_ নেশা ধরানো d 


কুলকুচির পানির দাম পনের টাকা 


অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদর মুল্য নিধারণের সন সরকারী নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে। 
ওষুধের সবেচ্চ খুচরা মূল্য ( Maximum Retail Price—MRP ) fন্ধারণ 


এই আইনের আওতায় পড়ে। গবধ প্রশাসন পরিদপ্তরের পরামর্শরুমে বাণিজ্য 


খুচরা মূল্য পনের টাকা ) মদত করে দিরেছে । কোথাও কোন ফাঁক নেই, পাঁরচ্কার 


বাবসা t 
ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণের নিয়মটা {ক ? একটা সহজ ফমর্রলার 


ভীত্ততে এটা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে দেয় সর্বপ্রকার ট্যাক্স, ডিউটি 
এবং বন্দর থেকে ফ্যাকূটরীর দরজা পর্যন্ত কাঁচামাল ও প্যাঁকিং দ্রব্যাঁদর আনা বাবদ 
খরচ এবং কাঁচামাল ও প্যাঁকং দ্রব্যাদর আমদানীকৃত মূলা সমেত প্রতি ইউনিটের যা 
খরচ হবে, তার দ্বিগুণ হবে প্রাত ইউনিট ওষুধের সবেচ্চ খুচরা মূল্য। 

জাতীয় ওষুধনীতির বিশেষজ্ঞ কাঁমাট অবশ্য সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ 
পদ্ধাতটা পাঁরবর্তনের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করোছিলেন। সরকার যেটা 
siae করেছিলেন, দঢভগগ/বশত তা এখনও কার্যকর হয়নি। 

বিশেষজ্ঞ কাঁমাট পর্যবেক্ষণ করোছিলেন যে, বহ কোম্পানী কেবলমাত্র ওষুধের 
মূলাবাদ্ধি লক্ষ্যে আঁধকতর লাভের জন্য অপ্রয়োজনেও weiss লেবেল, প্যাকিং 
ইত্যাঁদ যোগ করে। তাই বিশেষজ্ঞ কাঁমাটর স:পারিশ ছল নিঃনালাখত পদ্ধাততে 
ওষ;ধের সবোচ্চ খুচরা মুল্য নির্ধারণ__ 

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য MRP (ক *২)+খ 

১) ক= সর্বপ্রকার খরচসহ কাঁচামালের মূল্য । 

খ-প্যাকিং দ্রবচাঁদর সব ট্যাক্স সমেত মূল্য । 

২) প্রচলিত পদ্থীত হচ্ছে-কে+খ'১২-সবোচ্চ খরা মূল্য (MRP) 
শবিষয়টা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে উৎসাহী পাঠকদের গণপ্রকাশনী প্রকাশিত 
‘প্রয়োজনীয় ওষুধ’ ( মূল্য বার টাকা ) বইটি পড়তে অনুরোধ কারি। 

swiss পদ্ধাততেই হিসেব করা বাক, পেপদ এষ্টিসেপটিক মাউথ ওয়াসের 
উপাদানগ্‌লোর মূল্য কত দাঁড়ায়_ 
উপাদান %াঁহসেবে প্রতি ১৭০ ামাল- সর্বপ্রকার ons  প্রাত বোতলে 

উপাদানের লিটারের বোতলে সমেত প্রাঁত কিলো- ব্যবহত মোট 
পরিমাণ মোট উপাদানের গ্রাম কাঁচামালের উপাদানের 


le বর্ত“মান বাজার মূল্য মূল্য (পয়সায়) 
(টাকায়) নো 
সেপ্রিমাইড ০০২% ৩৪ মিলিগ্রাম ২৩৫ টাকা a 
ক্লোরোরফম সম্ভাব্য 
সবেণচ্চ পারমাণ 070326 H 
og ৰ্মালগ্রাম ৬৬০ টাকা ২২ 
পেপারমেন্ট অয়েল ; 
(tes)  , ০:০১]. ১৭ মিলিগ্রাম | 89০ টাকা ঠা 
অয়েল অব —» 0054 ১৭ siam ৫৫৬ টাকা e 


মোট ৪৬ 


মোট মূল্য চার দশমিক ছয় পয়সা। সোজা কথায় সাড়ে চার পয়সা | 


মান সাড়ে চার পয়সা? কোন উপাদানের মূল্য হিসেব থেকে বাদ পড়েনি তো? 
না, বাদ পড়োন। অবাশ্য আপাঁন যাঁদ মদকে ওষুধ মনে করেন, তবে সেটা [ভিন্ন 
কথা । মদ মদই। মদ নেশার qu. মদ ওষুধ নয়৷  কুলকুচির পান পেপস 
এান্টসেপাটক মাউথ ওয়াসে মদের “পারগাণ হচ্ছে ১১:৪%। আরো পরিচ্কারভাবে 
বলা বার ১৭০. 'মালালটারের ১৯:৩৮ শাঁলালটার sue চার চামচ মদ, যার বাজার 
মূল্য প্রায় এক টাকা। মাতাল ছাড়া ঝুলি করার জন্য এক টাকার মদ কেউ পনের 
টাকার কিনবে না। আপনিই সিদ্ধান্ত নিন, আপাঁন কোন দলে? 

আগেই বলোছ, কুলক:টির পান পেপস এন্টিসেপাঁটক মাউথ ওয়াসের জীবাণু 
ধবংসী ক্ষমতা নেই বললেই চলে। ক্ষাতকর রোগজীবাণদ সিডোমোনাস আঁরাজনাসা'র 


উপর পরীক্ষার ফলাফল সর্বানন্ন ২০% (v|v) তরলকৃত দ্রবণের ?সডোমোনাস 
আররজিনানাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা প্রায় শূন্য । 


জীবাণুর Ai As As মন্তব্য 
নাম Bi Bs Bs 

Ci Cz Cs . 
সিডোমোনাস 55500898 +++ কোন কার্যকরী 
আরাঁজনাসা ক্ষমতা নেই 


factae $ A — ১০০%. তরলকত দ্রবণ অর্থাৎ এক চামচ পেপস এন্টিসেপটিক মাউথ 


ওয়াসের সাথে এক চামচ ট্টেরাইল (সম্পূর্ণরূপে জীবাণু 
মত্ত) পানির মিশ্ৰণ t 


B= &০% তরলকৃত দ্রবণ 
০-২০% তরলকুত দ্রবণ 
4, B এবং C. দ্রবণে যথাক্রমে ০, ১০ এবং ২০ মিনিটের সময়ের জনা ১ মাল- 


7 ২৪ ঘন্টাকালের কালচার যোগ করা হয়েছে এবং Ai 2১০, As, ইত্যাদি 


বথাকমে প্রাত নিধ্ণারত সময়ের মধ্যে সংযোজিত জীবাণ ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে 
কনা তার ফলাফল। 


(+)= "WT জীবাণুর বহাল তাঁবয়তে অবস্থান । 


ঠগের প্রসারে গণমাধ্যম (Mass Media) 


সাড়ে চার পরসার জানিস পনের টাকায় নী হয় কেন? মূলত সরকারা 
আমলাদের দায়তবজ্ঞানহণনতা, কতক চাকংসকের aug, জনসাধারণের অসচেতনতা ও 
গণমাধ্যমে ঢালাও বিজ্ঞাপনের কারণে | ধূমপান SUIS জন্য ক্ষাতকর, তা সবজন- 
স্বীকৃত। টিনের "ns অনেক ক্ষেত্রে শিশঃর মৃত্যুর কারণও বটে। Va. এসবের 
ঢালাও বিজ্ঞাপন প্রচারিত হচ্ছে সরকারা গণমাধ্যম রোঁডও বাংলাদেশের শবজ্ঞাপন 
তরঙ্গমালা অনম্ঠানে, এমনাঁক বাংলাদেশ টোলীভশনেও। সরকারা mesa জীবন 
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বাঁমা করপোরেশন টেলিভিশনে তার নিজস্ব বিজ্ঞাপনে নিজ খরচে SIR : 
বংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানীর সিগারেটের প্রাণঢালা বিজ্ঞাপন। লক্ষ্য করলে iy 
dhüps বূহ্ধলোক মনের আনন্দে ফুকছেন সিগারেট । যে মধুতে মধু নেই, সেই 
মধুর বিজ্ঞাপন গ্রীতাঁদনই প্রদশিত হচ্ছে বাংলাদেশ টোলাভশনের পর্ণায়। অথচ 
বাংলাদেশ টোলাঁভশন কর্তৃপক্ষ ক্ষাতকর ওষুধ এবং ওষুধের নামে মদ, ওষংধের 
মাধ্যমে আফিম fagi (মাসিক গণস্বাস্থোর প্রচ্ছদ £ আফিম খাইয়ে একশত কোটি, 
এ দুর্গ ভাংগতে হবে, ফ্যোরাইডে দাঁত রক্ষা না দাঁত ক্ষয় প্রভীত বিজ্ঞাপন প্রদর্শনে 
অদ্বীকীত জানান। বাংলাদেশ টোঁলাভিগনে যে সমস্ত শরবত কসমোটকস, ঘামাচির 
পাউডারের 'িজ্ঞাপন 'মানটের পর মিনিট প্রদশিত হয় তার কোনটিই বিজ্ঞান মোতাবেক 
পরীক্ষিত নয়। সরকারী প্রচার যন্ত্রে উপরোন্ত বিজ্ঞাপন সমূহ _ প্রদর্শিত হবার কারণে 
জনসাধারণ সহজেই প্রতারিত ছচ্ছে। স্মত'ব্যঃ বিজ্ঞাপনের খরচ তো দ্রব্মূলোঃর 
সাথেই 3,8 হয় এবং মুনাফা কয়েকগুণ aur qu 

প্রতারণাই জ্যোঁতধা ব্যবসার fele, এটা কেনা জানে? তব: জ্যোতিষীদের 
বিজ্ঞাপন গ্রাতাঁদনই জাতীয় দৈনিকের পাতায় প্রকাশিত sug! বিজ্ঞানের 1ভাত্ততে 
রচিত “সব জ্যোতিষ ভূয়া” শিরোনামে যে প্রতিবেদন মাসিক গণদ্বাস্থে প্রকাশিত হয়, 
গর গর দ:"দিন বিজ্ঞাপন প্রকাঁশত হবার গর অজ্ঞাত কারণে তৃতীয় দিনে Ug 


বিজ্ঞাপন প্রকাশে একটি দৈনিক অসন্মাত জানান । 

সম্প্রাত বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীর প্রচার প্রবন্থকারে প্রকাশিত হয়েছে নিখরচার 
দৈনিক বাংলাদেশ অবজারারের পাতার । একইভাবে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীর 
soU. প্রচারণা 'Smoker need more Vitamin-C' প্রকাশিত হয়েছে 


বহঃজাতিকদের মদতপ;্ট ইংরেজী “পালস' গন্রিকায়। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষিত 
লোকই ইংরেজীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রত সম্রচ্ধভাব পোষণ করেন বলেই বহুজাতিক 
এবং তাদের [em ক্রীড়নক দেশী ওষুধ কোম্পানীরা ইংরেজীতে সব {বজ্ঞাপন ও 
পীস্তকাঁদ প্রকাশ করে থাকে এবং এন্টাসডের (Antacid) এর বানান Entacyd/ 
Antacyd লিখে তৃপ্ত পেয়ে থাকে । সাবাস খেদমতগার ৷ 

এসব বিজ্ঞাপন ক স্বাস্থ্যসাচব বা পরিচালক, ওষুধ প্রশাসন পাঁরদপ্তরের 
নজরে পড়ে না? না, এসবে তাঁদের মাথা ব্যথা নেই। তাঁদের গান্রদাহ “সবার 


জন। ক্বাস্থযে'র বিজ্ঞাপন ও SIG! একটা বিষয় পারঙ্কারভাবে পারিস্ফযাটিত যে, বৃহৎ 
জনগোষ্ঠীর সচেতনতা সৃষ্টি এবং তাদের চ্বার্থ নংরক্ষণই ‘সবার জন্য স্বাস্থ্য র লক্ষ্য! 
লয় সাবকভাবে ‘সবার জন্য "RICE কার্যক্রমকে 


্বভাবত প্রত্যাশা ছিল, দ্বাস্থ্য মন্ত্রণা 
সমর্থন ও সাহায্য করবেন। কার্যত ঘটছে উল্টো, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কতক কর্মকতণ 


‘সবার জন্য qum প্রতি অত্যন্ত fas, এবং এর কার্যক্রম বচ্ধ করার অজুহাত 
সৃণ্টির জন্য পাঁয়তারা ভাজছে । এর দ্বারা এটাই প্রমীণত হয় যে, কতক আমলাদের 
মাধ্যমে স্বাধীনতা বিরোধী শান্ত এবং সাগ্নাজ্যবাদী বহজাতকদের অনঃপ্রবেণ ঘটেছে 
স্বাস্থ্য মন্্রণালয়ে ৷ এই চক্র অত্যান্ত অশৃভ। একমাত্র জনগণের সচেতনতায় ও 
সংগ্রামে এই অশুভ শান্ত পরাজত হবে | এবং তখন আর সাড়ে চার পয়সার SAN 
পনের টাকায় বিক্রি করার জন্যে আগ বাড়িয়ে থাকা বাঁরপ:রঃষদের খুজে পাওয়া যাবে: 


না। 
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তথ্যসূত্র £ 


Accepted Dental Therapeutics, 39th Edition, 1982, 
American Dental Association, USA. 


— Basic and Clinical Pharmacology by B. G. Katzung, 2nd 
Edition, 1984 Lange Medical Publications, USA. 
— Current Medical Diasnons and Treatment by M A Krupp, 
M. J. Chatton and D Werdegar, 24th Edition, 1985 Lange 
Medical Publications, USA. 

— Martindale : 


The Extra Pharmacopoeia, 28th Edition, 
1982, The Pharmace 


utical Press, London. 
—Twenty-Third Report of Joint FAOJ|WHO Expert Commi- 


ttee on Food Additives, Technical Report Series, No, 648, WHO 
1980. 


—Report on the Review of S 


olvents in food, Ministry of 
Agriculture, Fisheries and Food, H. 


MSO, London, 1971. 


—Remington's Pharmaceutical Sciences, 16th Edition 1980, 
Editor: Arthur Osol Mack Publishing Co, U,K, 


_ বৃটিশ ডেন্টাল ও ফামণাসিউঁটিকেল জার্নালের ণবাবিধ সংখ্যা। 


৯০৮ 


গ্রগাধনীক সৌন্দয টায় বিষধর সাগ 
ডঃ জীবেন রায় j 


আধুনিক রূপচর্চা 


চোখে কাজল, ওপরের পাতায় আই শ্যাডো এবং চকচকে ভেঙ্জীলন, SUUS আঁকা 
চিকন রেখা । দহ'গালে ফাউন্ডেশনের ওপর রাশারের আভা, তার ওপর আবার 
পাউডারের প্রলেপ, ঠোঁটে রঙিন লিপান্টিক, তার ওপর Tat om লিপদ্টিকের জৌল,স 
আরো বাড়াবার জন্য। সেই সাথে রয়েছে হেয়ার চ্টাইলিং, শ্যাম, পামিং, ডাইীয়ং, 
উইগ সোঁটং, তেমাঁন আছে হাত পা নখের ওপর রঙের ঘষামাজা। সর্বোপাঁর ওঁড- 
কোলন বা পারফিউমের সুশীতল মাখামাখি ৷ 

অনেকের কাছে ওপরের কিছ: কিছ; শব্দ লাতিন বা fH. বলে মনে হতে পারে 
কিন্ত; আজকাল বঙ্গ ললনারা এই শব্দগুলোর অনারাস চচণ করেন__অবশ্য চচণটা 
বিদ্যার নয়, মুখ মণ্ডলের ওপর দিয়েই যায়। ওপরের বর্ণনাতেই সংদ্পচ্ট যে 
একটি মুখে সাজাতে রীতিমত যজ্ঞের আয়োজন করতে ga! সৌন্দর্য পিপাস; 
মানুষ সৌন্দর্যের সোনার হরিণের পেছনে ধাওয়া করবেন__এতে নতুন fog; নেই। 
কিন্ত; কখনো ক ভেবে দেখেছেন প্রসাধনীক দৌন্দধণ o সোন্দর্য বৃদ্ধি কতটুকু 
আর সময় ও অর্থের অপচয়ই বা কতটুকু? কিংবা প্রকাতদত্ সৌন্দর্যের ক্ষাত 


সাধনাই বা কতটুকু । 


প্রসাধনাক সৌন্দর্যকে সন্দের বলা হয়_তেমন নীতি, বিশ্ব sm 
প্রাতযোগিতাতেও বিবেচ্য বিষয় নয়। ্রকাতদত্ত পাঁরবেশ বিনষ্ট করার পাঁরণাম 
আমরা ইতিমধ্যে টের পাচ্ছি পাঁরবেশাবদদের চিৎকারে ৷ পরিবেশের ভারসাম। বজার 
রাখা এবং প্রকৃতিকে প্রাকৃতিক নিয়মেই চলতে দেয়া উচিত--এটাই আজ বিজ্ঞান- 
সম্মত ৷ রূপচর্চার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । শিশির ভেজা প্রাক সকাল কার 
না ভালো লাগে? কাগজের ফুল বা প্লাষ্টিকের তৈরী ফুলগাছ থেকে ঘরের আনয় 
সতেজ বেলী ফুলটা অনেক বেশী কাম্য। সে যাই হোক, কাঁবতা বা সাঁহতে৷র প্রসঙ্গ 
টেনে সৌন্দর্য বিশ্লেষণ আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই লেখা বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে সৌন্দর্য চর্চায় ব্যবহৃত আধ্বানক প্রসাধন সামগ্রীর মূল্যায়নের 
প্রয়াস ৷ 

১০৯ 


প্রসাধনী কি? 


এনসাইক্লোপোডরা 'ব্রিটানিকা অনুযায়ী যে সকল দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহারে সাধারণভাবে 
মানাবক চেহারাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে সেগুলোকেই প্রসাধনী আখ্যা দেয়া 
হয়েছে। — আমোরকার ফুড, gis এবং কসমেটিকূএর আওতায় সাবানকে ধরা 
হয়ান। আবার এন্টিাল্দ্রাপ অথণৎ মাথার খুশাঁকরোধক শ্যাম্প্‌কে কসাঁমাটকস-এর 


আওতার না রেখে ওষুধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে । ওষুধ (ড্রাগ ) এবং ' 


কসমোটকম এর মাঝে প্রধান পার্থক্য হলোঃ ড্রাগ বাজারজাত করার আগে এর 
নিরাপত্তা এবং কার্য'কারতা জন্পকে পরীক্ষিত প্রমাণ প্রয়োজন, Tes. কসমোঁটকস্‌- 
এর বেলায় বাজারজাতকরণের পুবে পরণক্ষিত প্রমাণের প্রয়োজন নেই। সেইজন্য 
কসমোঁটকস বা প্রসাধনীর বাজার প্রধানত নির্ভর করে চমকপ্রদ, চোখ ধাঁধানো ও 
উত্তেজক বজ্ঞাপনের ওপর । Ewa আধকতর.বাবসায়ক লক্ষ্যে ওষুধের বিজ্ঞাপনে 
নারীর শারীরকে যথেচ্ছভাবে দেখানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 


ওসাধনীক, রূপচর্চার ইতিহাস 


রংপসাধনা নারাত্বের ভূষণ । বলা যেতে পারে, প্রাচীন কাল থেকেই নারী এই 
SIUS. নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে। SS? সাধনায় ব্যবহৃত উপাদান বদলেছে 
কিন্ত; লক্ষ্য রয়ে গেছে আনন । সেই প্রাচীন যুগে GU প্রকৃতি থেকে আহরিত 
পদার্থ য়ে নিজেদের চেহারাকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করত.। প্রায় 2000 
বছর আগে মিশারয়রা গুড়ো এন্টিমান এবং তামার আকারক-_পবুজ ম]ালাকাইট 
চোখের কাজল 1হসেবে ব্যবহার ক্রত।. তাছাড়া নানাবিধ পারফিউম ও চুলের জন্য 
TRPHTR তেলের ঝ)বহার মিশরেই প্রথম "LT. হয়। এক সময়কার (শ্বীষ্ট পু 
১৩৫০ সালে) মিশরের আধপাতি টুটানখামেন-এর সোঁধে সগন্ধদানীর সন্ধান. পাওয়া 
গির়েছে। তাছাড়া প্রসাধন ব্যবহারে ক্লিওপেট্রা ছিলেন আদ্বতীর়। অন্যাদকে কাঁথত 
আছে, গ্রীক পদাথাবদ ক্াডয়াস গ্যালেন 'দ্বতীর শতাব্দীতে কোল্ড ক্রীম আবকার 
তাব্দীতে মাহলারা সমগ্র মুখমণ্ডলে লেড কার্বনেটের 
লেড 1বষান্ততার কথা তখন তাদের জানা ছিল না 


বে ভাবল অবাক হতে হয়। প্রসাধনীক উপাদান হিসেবে বর্তমানে এক হাজারেরও 


হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এক পাঁরসংখ্যানে জানা যায়, 
মার্কিন 3:109 প্রসাধনাঁর মোট বয় বছরে প্রায় ১১ বায়ন ডলার । তার চাইতেও 


ম। ব্যবহৃত উপাদান গুলো যত না সন্তা__প্রসাধনী 
হিসেবে সেটার মূলা ততই যেন বেশী । আর সেই জন্যই দেখতে পাই টাভ, বেতার 
এবং ম্যাগাজিনগঃলোতে প্রসাধনী দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের জোয়ার । 


১১০ 


প্রসাথনিক রূপ চর্চায় রসায়ন 


রাসায়ীনক যৌগের গুণাগুণ থেকেই ওষুধের আবিচকার, আর eX. মানেই 
শরারের উপর ক্রিয়া প্রাতিক্রিয়া। রূপ চ্চয় ব্যবহৃত প্রসাধন সামগ্রীসমূহ মূলত 
হরেক রকমের রাসায়ীনক যৌগের মিশ্রণ । ওষুধের মতই বলা যার--এসব রাসায়ানক 
যোগের শরীরের ওপর বিশেষ করে চামড়ায় িছ; না কিছ: ক্রিয়া-প্রাতন্রিয়া রয়েছে। 
চর্মরোগ [িবশেষজ্ঞগণ তাই প্রসাধনীক রূপ চর্চার বিরহদ্ধে। 

শারীরিক প্রাতিক্রিয়া ছাড়াও কিছ; প্রসাধনীর পাঁরবেশগত প্রাতক্রিয়া প্রমাণ 
গিলেছে। এরোসোল প্রসাধনী যেমন, পারাফউম স্প্রে, চুলের স্প্রে, ফোম ইত্যাদিতে 
প্রাপলেণ্ট হিসেবে ক্লোরোফে্রারো কার্ব'ন ব্যবহার করা হয়। স্প্রে ব্যবহারের সময় 
এই 'নাক্কিয় গ্যাসটি বায়নমণ্ডলে ছাঁড়য়ে পড়ে এবং ক্রমান্বয়ে ট্রাটোস্ফিয়ার নামক 
বায়নন্তরে গিয়ে ওজোনের সাথে ্বাক্রয়া করে ওজোন স্তর {বনচ্ট করে । ফলে -ভূপৃচ্ঠের 
আঁত বেগ্দনী রশ্মির পাঁরমাণ (ওজোন সাধারণত আঁত বেগুনী রশ্মির প্রতিবন্ধক 
ৃহসেবে কাজ করে থাকে ) বেড়ে যায়। আর তার ফলে চামড়ার SUO বেড়ে যাবে। 

ক্লোরোফেমার কার্বনের বিক্রিয়াগুলো নিয়রুপ $ 

CF;Cl; -UV—CE;CI.-- Cl. 


ক্লোরোফেব্রারো কাবনি 
014-05--0104-05. ওজোন ০107 O—CI.-4- Os ! 


ব্ত“মানে আমেরিকাসহ বেশ কিছ: পশ্চিমা দেশে তাই এরোসোল গ্যাসটির ব্যবহার 
ব*্ধ করে দেয়া হয়েছে ! 
এবার আসা যাক শারীরিক প্রতাক্িয়ায় কথায় d প্রসাধনী নিয়ামত এবং আঁত 
suma ব্যবহারের ফলে মূলত fea ধরনের সংযোগ চর্ম প্রদাহ (Contact 
দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রথমত জবালা করা, দ্বিতীয়ত 
এবং তৃতীয়ত আলোকে প্রাতক্িরাশীলতা। 
M E m আঁত qwe রাসায়ানক 
M 
রাঁ*ম [aer দূশ্যমান আলো ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে শোষণ করে এবং ফলে যৌগাঁট 
বন্থায় যৌগাঁট শ 


উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এই 9 
আবার অন্যভাবে তার শান্ত অন্য অণতে 1০ 


কাজ করতে পারে। আলো sive এলাজিক 
পাঁরবর্তন ঘাটয়ে একটি এাঁন্টজেন তৈরী করে। 


দ্রব্যের পাঁরব্ত'ন এবং চামড়ার প্রোটিনের 
gie আলো সংবেদনশীল-৯ উদ্দীপ্ত অণু 


i নক যৌগের 
ক 4 
রি দি শান্ত সরবরাহ 
সরাসাঁর 


চামড়ায় 
প্রাতক্রিয়া-৯ 
রোদে পোড়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে 


একাঁজমা, আরটিকৌরয়া, 
TN aedi পৃষ্ঠায় ছকাকারে প্রসাধনীতে ব্যবহৃত fafem উপাদান ও তাদের 
প্রাতাক্রিয়া উল্লোখিত ছলো। 


প্রসাধনী উপাদান 


1লপাঁন্টক EXEC] 
এজোডাই 
লেনোলিন 
আই শ্যাডো এজোডাই 
মাসকায়া ... এজোডাই 
^ কোলোকোন 
নখের পাঁলণ ফরমালাডহাইড প্লাণ্টক 
পারফিউম 


প্রাতাক্য়া 
জৰালাকারীা এলার্জি 


আলোকে প্রাতাক্রয়/শীলতা 


চোখের পাতায় ইীরথেমা ও ইাঁওম ) 
এলাজির;পে দেখা দিতে পারে। 


প্রসাধনীর মাঝে আলোকে সব চাইতে বেশী প্রতিক্রিয়াশীল পদার্থ হচ্ছে পারাফউম। বাণাজ্যক পারফিউমগুলো কমপক্ষে কুঁড়াট 
Taten উপাদান য়ে গাঠত। এদের মাঝে রয়েছে এসেনাঁসয়েল তেলের মিশ্রণ এবং কারিম উপায়ে সংগ্লোধত রাসায়ীনক যৌগ । 
প্রকৃতপক্ষে সঃগঞ্ধট। নির্ধারণ করা ছয় উদ্বায়ী যৌগের axe দিয়ে । উদ্বায়ী যৌগসমহ যাতে সহজে উবে যেতে না পারে সে জন্য [qu 
কিছ; আঠালো জানস (Fixative ) যেমন__বালসাম, বেনজাইল, বেনজয়েউ এবং বেনজাইল ললসাইলেট ইত্যাদি যুন্ত করা হয়। 
এসেনাঁসয়েল তেল এবং গফিক্সোটভ দুটোই আলোকে খুবই প্রাতক্রিয়াশীল। ফলে ব্যবহৃত স্থানে একীজমা এবং হীরথেমা (Erythema) 


ও শোথ (হাডমা) দেখা দিতে পারে। 


পারাঁফউম ব্যবহারে আরো ক্ষাঁতকর গ্রাতীক্রিয়া হলো বারলক চম" প্রদাহ (Berlock 


dermatitis) | পারফিউম এবং আঁড কোলনে ৮-মিথোক্সিসোরালেন নামে একটি রাসায়ীনক যোগ থাকে যা সূ্ধালোকের উপাস্থীতিতে 
শরীরের ব্যবহৃত স্থানে বাদামী থেকে কালচে রং (Melanogenesis) তৈরী করে 1 
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চুলের প্রসাধনী 


চুল সম্পর্কিত প্রসাধনী সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে হেয়ার ভাই, বিরঞ্জক, ক্রীম, শ্যাম্পু 
ইত্যাঁদ। হেয়ার বা চুলে কলপ দেবার জন্য যে দ্রবণ ব্যবহার করা হয় রাসায়ানক. 
যৌগ হিসেবে সেগুলো হলো-পারাফিনাইীলিন ডাই-আ্যামিন, রিসরাঁসনল অথবা 
অঞ্ো-নাইট্রো-প্যারাশীফনাহীলন ডাই-আমন বা প্যারাটলইস ডাই-আমিন। এগুলো 
সবই আলোকে প্রাতিক্িয়াশীল। ফলে ব্যবহারে চামড়ায় মারাত্মক একজিমা দেখা 

পারে । 

কিছ কিছ; চুল বরঞ্জকে এমোনয়াম পারসালফেট বাবহার করা হয়__যার ফলে. 

সংযোগ আরাটকেরিয়া (Contact Urticaria) দেখা দিতে পারে । 


চোখের প্রসাধনী সুরমায় বিষাক্ত ধাতু 


চোখের পাতা অংকনের ( Eyeliner ) একাট এতহ্যবাহী এবং জনপ্রিয় উপাদান 
হচ্ছে সরমা। - এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ব্যবহৃত এই TERIS 
89 মাতায় (Toxic level) সীসা রয়েছে বলে জানা যায় । সুরমা ভারত, বাংলাদেশ 
এবং 'বাভন্ন ইসলামী রাষ্ট্রের মুসাঁলম মেয়েদের Tem প্রসাধনী । এমনাঁক, শিশুদের 
চোখেও 71351 লাগান হয় এই বিশ্বাসে যে, এর কিছ; গুষধীয় গুণ আছে। 


এর ব্যবহারকারীদের জন্য, 
নত "HIS হবার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় a 


5 রমা বহুকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে 

* 
RU মহিলাদের এটি একটা Poe প্রসাধণী। শিশ এবং ছোট ছেলেমেয়েদের 
চোখে এটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার বরা হয়। মায়েরা স করেন স:রমা চোখে 
লাগালে সন্তানদের প্রতি অভ দৃকপাত হবে না। তারা আরো বিন্যাস করেন 


সৃরমাতে রয়েছে চোখ শীতলীকরণ উপাদান ও গুষধায় গুণ | 
* hi 
মালয়েশিয়ায় মুসলিম মেয়েরা নিয়ামতভাবেই সুরমা ব্যবহার বরেন। LANI 
রেশন অব পেনাং (ক্যাপ) তিনাট 
অনঃমোদত মাত্রার তুলনায় $3,000 
থেকে ১৮,০০০ গুণ আঁধিক সীসার উপ তি লক্ষ্য করেন। শা 
পিপিএম ( পাট পার মিলিয়ন) সাঁসা অনুমোদন করেন । 


8 E SIUS সুরমায় ৫৩৭,১২০ পিপিএম (পার্টস পার মিলিয়ন) 
গাওয়া যায়। এটা ছিল 528 
গুণ আধক। অন্য আর একটি ব্রা" অনুমোদিত মান্রার তুলনায় ১৮ 


ড পাওয়া যায় ৪৮৬,৭৫০ পিপিএম সাঁসা অথবা 
পদ মাত্রার ১৬,০০০ র্‌ 


UBL LIN ব্যাণ্ড পাওয়া যায় ৩৮১,৬৮০ 
পাঁপএম সাঁসা। পদ মাতার ১৩,০০০ গুণ অধিক ৷ 


১১৪ 


এসব পরীক্ষার ফলাফল স্থানীয় পত্র-পাঁত্রকায় প্রকাশত হলে মালয়োশিয়ার ভোস্তারা 
1 Consumer ) হতাঁবহবল হয়ে পড়ে । ২৩ বংসর বয়স্কা একজন মুসলিম 
মাহলা, রাবিয়া, যান বেণ কিছুকাল থেকেই সুরমা বাবহার করে আসছিলেন তান 
বলেন, “আমার বাসার সবাই এটা ব্যবহার করে। আমাদের জানা ছিল না যে এটা 
ক্ষতিকর হতে পারে। আমি সব সময় বিশ্বাস করে এসোঁছি যে, এটা চোখ পাঁরদ্কার 
"করে এবং চোখকে ওজ্জল/ দান করে।” S 

সরা ব্যবহারকারী আর একজন মাঁহলা। "ভি ম্যাগসওয়ারী সরমাতে মান্তাতারন্ত 
সীসা থাকার সংবাদে ভয় পেয়ে যান। তিনি বলেন, 'চোখে সংরমা লাগান একটা 
এীতহ্যে পারণত হয়েছে। আমরা বিশ্বাস কার এটা অশনভকে দর করে। আমও 
দেখোঁছ এটা আমাকে বেশ ঝরঝরে রাখে। সঃরমা চোখে না দলে আমি অস্বস্তি 
বোধ কার, আমাকে ঘহমকাতর দেখায় D 


মালয়েশিয়ায় যে, সুরমা পাওয়া যায় তা আমদানী করা হয় ভারত থেকে। 
সুরমা মালয়েশিয়া আবার বাভিন্ন দেশে রপ্তানী করে। 


কনঙ্গনমারস এসোসিরেশন অব পেনাং-এর (ক্যাপ) পরীক্ষা ফলাফল UU 
মালয়োশয়া সরকার নিজগ্ব পরীক্ষাগারে ‘ক্যাপ’ কর্তৃক পরীক্ষিত সংরমার ৩টি aimes 
একটা পরীক্ষা করান এবং তাতে মাত ৪০৬ [পিপি এম সীসার উপাস্থাত ধরা পড়ে 
যা ক্যাপা-এর পরাঁক্ষিত মানার তুলনায় অনেক কম। তৎসভ্তেবও এটা 
অন:মোদিত মাতার ২০ গুণ আঁধক। এমতাবস্থায় মালয়েশিয়া সরকার পরীক্ষিত 


ates সূরমাটি নিষিদ্ধ করে মাঁহলাদের তা ব্যবহার না করার পরামর্শ দেন। 


চোখে সংরমা ব্যবহারের ক্ষাতর কথাটা বেশ 1কছুকাল থেকেই জানা । ১৯৮১ 
সালে কুয়েতের ৮ জন লোক সীসা দ্‌ষণের কারণে হাসপাতালে efe za! জানা 
যায় যে, তারা সুরমার অনুরূপ আলকোহল (21001) নামক এক ধরনের CI আই 
লাইনার ব/বহার করেছেন। 

ইংল্যাশ্ডের নাঁটংহামে ৩ বছর বয়েসের একটি পাঁকন্তানী বাঁলকাকে খিচুনী এবং 
সীসা দূষণের অন্যান্য লক্ষণসহ হাসপাতালে আনা হয়। 39 পরাক্ষায় নিশ্চিতভাবে 
ধরা পড়ে বে, নিয়ামত আইলাইনের ব্যবহারে এই দুবণ ঘটেছে । এ বইয়ের প্রথম 
প্রবন্ধ 'নংমণর চোখে, দুম্টব্য ! 

আইলাইনার (তথা সুরমা জাতীয় প্রসাধন ) ব্যবহারে যেসব দূষণের ঘটনা ঘটেছে 
ওপরের উদাহরণগলো তার করেকটি।  এগখলোর ওপর সমীক্ষা করেছিলেন 
রসায়নবিদ মাইকেল হেলি এবং ফামণাসগ্ট মোহাম্মদ আসলান। এদের দহ'জনেরই 


কর্মক্ষেত্র ইংল্যণ্ড। 

মাইকেল এবং আসলান ভারত 
এবং লেবাননের বিভিন্ন এীতহাবা 
ডাইরো এবং আযালকোহল পরীক্ষা করেন। 


একই 


, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সৌদ আয়ব, সুদান, মিসর 
হণ চোখের প্রসাধন (আই লাইনার ) যেমন সুরমা, 
পরীক্ষার ফলাফলে ধরা পড়ে যে, এগুলোর 


৯১৫ 


আঁধকাংশই প্রাকৃতিকভাবে পাথরে প্রাপ্ত এক ধরনের 
Sulphide) অথবা গ্যালেনা (Galena) থেকে তৈরী । 

আসলান ও মাইকেল বলেন, চোখে যারা সুরমা ব্যবহার করেন তারা চোখে হালকা 
চুলকানি ( Mild irritation ) অনুভব করেন এবং স্বাভাবিক কারণেই হাত দিয়ে 
চোখ প্নগড়ান। পরে হাতে লেগে থাকা সাঁসা আমাদের খাদাদ্রবোর মাধামে শরীরে 
প্রবেশ করে। 


সীসা লেড সালফাইড (Lead 


খ্য পযন্ত ঘটাতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে সীসার দূষণ 
তাদের মানসিক ধারতার ( বৈকল্যের) কারণ হতে পারে। 

"HW যে সুরমার মত এীতহ্যবাহণ চোখের প্রসাধনীতেই সীসা রয়েছে তা নয়। 
পাশ্চমী দেশসমূহ এবং জাপানে চোখের জন্য যেসব বাঁণাঁজযক প্রসাধনী তৈরী হর 
নং বা আমর প্রাতানয়ত cube rie স্বার্থে বাবহার করে আসাঁছ তাতেও এই 
ড ধাতুটি অবধারিতভাবেই রয়েছে। অতীতে ‘ক্যাপ’ (CAP) fafem ব্যাণ্ডের 
আইলাইনার পরীক্ষা করে পরিমাণ সীসা এবং অন্যান্য ধাত; যেমন 
ক্রোময়ামের উপাস্থাত লক্ষ্য 

সংতরাং অনেক মহিলাই 
প্রসাধনী কি পাওয়া যায় ? 


তাতে ব্যাপক 
করেন। 


এখন হয়ত প্রশ্ন করবেনঃ চোখের জন্য নিরাপদ কোন 


“্যাল্পুঁ_পানির দরে নিজেই তৈরী করে নিন 


চংল হলো খুব amy প্রোটন__কেরাটিন এর আশ। চুলের "ops অংশটুকু, 
আসলে মৃত ৪ সে জনেই চুল কাটলে ব্যথা লাগে না। তৈলান্ত পদার্থ, nau 
Gebum) চলেকে তেল তেলে করে রাখে! 


I শাম্পু করা মানে এই তৈলান্ত পদার্থের এবং এর সাথে 
বত ময়লার অপসারণ । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে শ্যাম্পুর মাঝে মূল পাঁরৎকারক 
MAN E 


সাবান GG. পানিতে ভালই কাজ করে কিন্তু খর পানিতে 
চুলের উপর একটা ফিল্ম পড়ে। 

৯৯ “পুতে রাসায়ানক সংশ্লোষত ডিটারজেন্ট ব্যবহার বয়া হয়, যেমন 
_সোভরাম q 


ল সালফেট। এক কথায় বলা যায়, শ]াম্পদ্র একমান্ন কার্যকর 
ট হলো এক ধরনের ডিটারজেন্ট । পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে 
তাহলে প্রাতদিনের টি কিংবা ম্যাগাজিনে শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে এত চমক কেন ? 
হারবাল, এগ প্রোটিন, কিংবা হানি, লেবুর রস ইত্যাদি বত গন্ধ, বর্ণ, তরল, তেল 
হোক না কেন--কোন কিছু শ্যাম্প্‌র কার্যকারিতা মোটেই বাড়ায় না। 
শপ তৈরীর সহজ ফরমূলাটা দিয়ে আপনার নিজের শযম্প নিজেই বানিয়ে 
এবং সেই সাথে হিসেব কষে দেখুন কত cost খরচ । 
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উপাদান পরিমাণ 


AAO 8118711844০ 
ট্রইইথানল আযাঁঘন ডোডেসাইল সালফেট ev Tas লিঃ 
সোডিয়াম এলাঁজনেট ২৬ গ্রাম 
ইথাইল এ্যালকোহল so মঃ লিঃ 
পান ৬২৫ মিঃ লিঃ 


আপনার শ্যাম্পুর জন্য এই ফর্ম্‌লাই যথেষ্ট । তবে এতে যাঁদ আপান প্রোটন 
চান, তাহলে fam; পাঁরমাণ Teen. গ'ুড়ো মিশিয়ে দিন, খুব mms জেল তৈরী 


হয়ে যাবে। 
মুখমগ্ডলের ক্রীম ও পাউডার 


কমে পারাঁফউগ ছাড়াও feu. জৈব রং ( এজোডাই ), লেনোলিন এবং সংরক্ষক 
হিসেবে প্যারাবেন ব্যবহার হয়। ক্লীমের প্রতিক্রিয়া প্রায়শই দেখতে পাওয়া বায় 
এবং এর emis জবালাকরা ও এলাজিমূলক। ম:খমণ্ডলে Elo প্রতিক্রিয়া অনায়াসে 
বৃঝতে পারা যায়। খোঁচানো SQ. S. চুলকানি, শুক হয়ে যাওয়া থেকে ক্রমাগত 
ব্যবহারের ফলে মারাত্মক চমপ্রদাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 

মুখে ব্যবহারের জন্য যে পাউডার এবং রুজ ব্যবহার করা) হয় তাতেও এজোডাই 
থাকে যা চুলকানি ও সংযোগে DR eI দেখা দিতে পারে । 

‘গায়ে মাখার কোমল পাউডারের মূল উপকরণ হচ্ছে ট্যালক (Talc)! এক 
জাতাঁয় সাদা নরম পাথরের নামই ট্যালক ৷ পাউডার টালক পাথর থেকে (অবশ্য 
সঙ্গে অন্যান্য উপাদানও মেশানো হয় ) তৈরী হয় বলে একে ট্যালকম পাউডার বলা E ! 
মূলত কোমল (নরম ) পাউডার ( বিশেষ করে [শিশুদের জন্যে Baby & Bath 
powder ) তৈরীতেই এই ট্যাল্‌ক ব্যবহার করা হয়। 

মাঁকন য্মন্তরাষ্ট্রে পারচালিত এক aem সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, 
জরায়ুর ক্যান্সারের একটি অন্যতম প্রধান কারণ এই ট্যালক। যেসব মাঁহলা যোনির 
চারপাশে অথবা স্যানিটারী ন্যাপাকনের ( খাত.স্রাব তোয়ালে ) ওপর এই পাউডার 
লাগান তাদের জরায়ুর ক্যান্সার হবার মারাত্মক ঝুণীক থেকে যায় । ছোট শিশুদের 
ক্ষেত্রে অবশ) প্রথমোস্ত কারণে অথবা পোশাকের মাধ্যমে জরায়ুর ক্যাল্সার হবার gie : 


তেমন নেই।' 


লিপষ্টিক 


লিপস্টিক তৈরী করা হয় প্রধানত ইওাঁসন ( Eosin ), এজোডাই, কায়মাইন, 
লেনোলিন, অঙ্গাইল এ্যালকোহল ইত্যাঁদ দিয়ে । ইওাঁসন একাঁট আলোকে প্রতিক্রিয়াশীল 
রাসায়ানক যৌগ ৷ এবং এর ফলে ঠোঁটে ইডিমা ও ইরিথেমা দেখা দিতে পারে। 

‘এর চাইতেও উদ্বেগজনক তথ্য আ'বিচ্কার করেছেন কনজহ/মারস এসোসিয়েশন 


৯১৭ 


অব পেনাং (AP) তারা কয়েক ধরনের [লপান্টক সম্পর্কে সম্প্রাত এ ধরনের 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। 

Them ব্রান্ডের লিপাস্টিকে Rhodamine B নামক যে রং ব্যবহার করা হয় 
তাতে ক্যান্সার উৎপাদক এঞ্জেন্ট তো আছেই, এ মারাত্মক ufa সষ্টি জন্যেও 
"Hi! Brilliant Blue নামক আর এক ধরনের বিষাস্ত রং িপাঁস্টকে ব্যবহৃত 
হয়। এই রংটি চর্মের বিভন্ন ধরনের ক্যান্সার সৃষ্টির সংগে fes. লিপাঁ্টকের 
Erosin নামক উপকরণাঁট পাঁড়কা (Rashes) সৃষ্টির কারণ। 


চং দেবার পরও ঠোঁটের লিপাস্টিক যাতে স্বস্থানে থাকে, সে জন্যে এর 


উৎপাদকরা এমন fem. রাসায়ানক ব্যবহার করেন যার ফলে লিপস্টিকের রং ঠোঁটের 
পাতলা আবরণ ভেদ করে মাংসের ভেতরে চলে যায়। এটা অবশ|ই ক্ষাতিকর ।£ 


নখ পালিশ 


নখ পালশের প্রধান রাসায়নিক উপাদানাঁট হলো ফরমালাডহাইড প্লাষ্টিক এবং 
কিছ; কিছ; ক্ষেত্রে অপ পাঁরমাণে facea 1 ফরমালাডহাইড প্রা্টকের প্রাতাক্রিয়া 


সাধারণত চোখের পাতায় চর্মপ্রদাহ আকারে দেখা দেয়। আবার নিকেলের উপান্থাত 
অনেকের জন্য এলাজগ্বরূপ। 


অতএব... 
ভেবে দেখুন, আপনার colega) [DE 


অ ? একজনের গোখে যা অপংস্দর অন্য 
ধরা দেয়। এক কথায় বলতে হয় যা কিছ; ergf 


প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহার নিতান্তই fa 


সোদ্দয' চ্ঠার মূল কথা। সকাল সঃ 


ধ্যায় কবোষ পানিই আপনাকে ঝরঝরে করে 
SEU. সেই সাথে পারামিত ঘুম, 


নিয়ামত ব্যায়াম ও আহার আপনাকে সতেজ 


MONS মানাবক শনীরজাত গ্বাভাবক গম্ধই একজন 
অনাজনকে আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট । 


কোন জন্তঃর ফারোযোন বা রাসায়ীনকভাবে 
সংগ্লোষত যৌগ (বাজারে প্রচালত সেক্স এঁপল স্প্রে) দিয়ে আকর্ষণ বাড়ানো যায় 
না। তাছাড়া প্রসাধনী সম্পর্কিত খরচটা একবার তলিয়ে দেখান। আপাঁন 


রা একটা সিনেমা, নাটক ঝা ফুটবল খেল আগ্রহ ' 
ৃ বল খেলা দেখার আগ্রহ নিয়ে বসেছেন । সেই 
আপানই আঁতচ্ঠ হয়ে T 


i উঠছেন বিজ্ঞাপনের ঠেলায়। একবার ভেবে দেখুন এই 
পনের পয়সাটা “রোক্ষভাবে আপনিই দিচ্ছেন। প্রাতাট প্রসাধনী প্রধানত কিছ 
রং ও 2e জন্য আপনি চড়া দাম fen কিনছেন এবং সেই সাথে আপাঁন বিভিন্ন 
কোম্পানীর বিজ্ঞাপন খরচটাও দিয়ে দিচ্ছেন। আগেই বলা হয়েছে প্রসাধনীতে 
খুবই সন্তা । তাছাড়া সময়ে অপচয়ের কথা ভেবেছেন 1ক ? 
স্বামী-্ত্রী মিলে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে যাবেন Teu কার্যত দেখা গেল_ সময় 


১১৮ 


গড়িয়ে যাচ্ছে তখনও আপনারা তৈরী হতে পারেনান। প্রসাধনীক রূপ চর্চা করতে 
fers স্ত্রী হয়ত একট; বেশীই সময় নিচ্ছেন। শুধ কি তাই! আপনার অত্যধিক 
প্রসাধনীক চেহারা দেখে অনেকের কট;ন্তিও আপনার কানে আসবে। সবোপার 
প্রসাধনী সাত্য সাঁতাই কারো জন্যে বিষধর eum! এর প্রতিক্রিয়া সম্পকে আজ 
চর্ম ঁবশেষন্ঞগণ নশ্চিত। এত কিছ জেনেও আপাঁন কি সাপের সাথে খেলায় 


মগ্ন থাকবেন ? 


সূত্রঃ The Third World Network Featares 
১,২ মাসিক গণস্বাস্থ্য ৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা আষাঢ় ১৩৯১ 


- সাক্ষাৎকার 


প্রসাধনীর বাবহার সম্পকে" আমরা কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সংগে যোগাযোগ করে 
এতদবিষয়ক কিছ: প্রশ্ন রাখি । আমাদের প্রশ্নমালার উত্তরে বন্তব্য রাখেন পিজি 
হাসপাতালের চর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ এম. এ ওয়াদংদ ; অধ্যাপকা 
ফিরোজা বেগম ;. প্রবীণ, চর্ম তত্তরাবদ অধ্যাপক, বাসেত এবং অধ্যাপক অমল সরকার, 
সলম্‌ল্লা মোডকেল কলেজের ফার্মাকোলজী বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ৷ 
তাঁদের বন্তব্য নিয়ে ví হলোঃ 


প্রশ্ন ১। আপনি কি প্রসাধনীর (Cosmetics) ব্যবহার সমর্থন করেন? 


ডাঃ এম. এ. ওয়াদুদ £ প্রসাধন ব্যবহার করা যায়, তবে বাবহারিক নিষেধাজ্ঞা 
সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। যাদের শরীরে এযালাজর লক্ষণ থাকে তাদের জন্যে 
ব্যবহার ঠিক হবে না। যাদের enfer নেই তারা ব্যবহার করলে ক্ষাত হবে না। 
আবার বেশী দিন ধরে ব্যবহার করলে অনেক দিন পরেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা [দিতে 
পারে। 

অধ্যাপিকা ফিরোজা বেগম ( 
সমর্থন কার । তেল, সাবান, মেহেদী এ জাতীয় প্রসাধন সামগ্রী 
আসে সে কারণে আম প্রসাধন ব্যবহার সমর্থন করি ! 

অধ্যাপক এ. বাসেত s আমি প্রসাধনীর ব্যবহার পছন্দ কার লা। যেহেতৎ এর 
মধ্যে অনেক ভেজাল আছে । এসব ভেজাল মিশ্রিত প্রসাধনী ব্যবহারে শরারের চামড়া 


নষ্ট হয়ে যায়। 

অধ্যাপক অল সরকার? : প্রসাধনী ব্যবহার আমি সমর্থন কার না, তার 
অনেকগুলো কারণ আছে॥ যেমন প্রসাধনী সামগ্রী অবৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী হয় 
এর কোন বিজ্ঞান fefe নেই । ফলে নানা রকম জীবাণ, থাকে। প্রসাধনী ব্যবহারে 
চামড়ারও "Wie হয় । 


ি.বে)ঃ আমি প্রসাধনী ব্যবহার পরোক্ষভাবে 
যেহেত; উপকারে 


১১৯ 


প্রশ্ন ২। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন মানব শরীরে প্রসাধনী বিভিন্ন 
ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়। থেকে শুরু করে নানান চর্মরোগও স্বষ্টি করে 
থাকে এ বিষয়ে আপনার কি অভিমত? 


এম. এ. ওঃ চীকৎসা "UG অনেক ক্ষেত্র প্রাতীক্রিয়া দেখা দেয়। যাদের 
এজাজ আছে তাদের চর্ম রোগ দেখা দিতে পারে। এছাড়া এলাজি ডারমাটাইাটিস 
আমবাত € আটিকোঁরয়া ) এই রোগ যাঁদ বেশী দিন চল 
সগন্ত শরীরে দেখা দিতে পারে। 


ফি. বে ঃ কথাটা আংশিক "ISI! CRGUULTS সত্য নয়, কেননা রাতে যদি 
কোন মাহলা চুলে তেল ব্যবহার করেন তবে তা উপকারে আসে। আম আগেই 
বলেছি, সাবান, তৈল, মেহেদী, চন্দন পাউডার ইত্যদি প্রসাধন সামগ্রীর উপকারিতা 
রয়েছে। 


এ. বাঃ ক্ষাঁত হয়। চামড়ার wis হয়। (ক) হীরটেশন, হয়, (খ) একজিমা 
হয়, গে) সরিয়াঁসস ইত্যাদি রোগ হতে পারে, 


ঘে) Rash হতে পারে। এছাড়া 
শরীরে ইনফেকশনও হতে পারে | 


অ.স.ঃ অবশ্যই বিরূপ প্রাতক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিকভাবে qm নিগণ্ত 

হয়ে শরীরের নানা রকম WINS পদার্থ বের হয়। < প্রসাধনী, যেমন পাউডার 
নিগমন বন্ধ হয়ে গয়ে শরীরের ক্ষাত হয়। সাঁদ, কাশি, 
জর, [নউমোনিয়া, *বাসকষ্ট, শরীরে ফোসকা পড়া ইত্যাদ রোগ হতে পারে। 

PW 91 বেশ কিছু কোম্পানী বিশেষভাবে শিশুদের জন্য প্রসাধনী 
(পাউডার, (লোশন ইত্যাদি ) বাজারে ছেড়েছে এগুলো শিশুদের 
শরীরে অদূর ভবিষ্যতে কোন বিরূপ ছাপ ফেলবে কি? 

এম. এ.ওঃ 


বাদ সদ্য ভূমিষ্ঠ [শশহদের ক্ষেত্রে পাউডার জাতীয় দ্রব্য বেশী 

ব্যবহার করা হয় তাহলে অনেক সময় সেই পাউডার ঘামের সাথে মিশে শরীরের 

লোমকূপগদলো বন্ধ করে দেয়। তার ফলে ব্রণ জাতীয় রোগ দেখা দিতে পারে। 

যাকে বলে একনি বা শিশ; ব্রণ । অনেকে 'গরমি ঠোশা” বলেন এবং পরবর্তীতে এর 
পা*্বপ্রাতক্রিয়ায় আরো দেখা দিতে পারে একজিমা t 

গাঁচ বছরের VS যাদের বয়স তাদের ক্ষেত্র মাঝে মধ্যে পাউডার ব্যবহার করা 


G, তবে এই পাউডার শরাঁরে যাতে বেশীক্ষণ ন 
বেশীক্ষণ রাখলে 


সম্ভব পাউডারের ব্যবহার 
খুবই পাতলা ৷ 


ফি. বেঃ 


অনেক ক্ষেত্রে যতদুর 
পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ শিশুদের শরীরের চামড়া 
সেকারণে পরবর্তীতে নানা প্রকার চম্মরোগ দেখা দিতে পারে । 

বহার করলে অবশ্যই ক্ষত 
১২০ 


হয়। তবে শিশুরা বার বার পায়খানা করলে ক্রীম ব্যবহার করাতে ক্ষাত হয় না। 
এলাজির জন্য ante এলাজিক ক্রীম ব্যবহার উপকারী feu; তা চিকিৎসকদের মতামত 
এংব ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে ব্যবহার করতে হবে। 

এ বাঃ প্রসধনীর ব্যবহার পাঁরত্যাগ করা ভাল। কেননা লোশন, পাউডার 
ব্যবহারের ফলে গ্রাতক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। [070৫ Rash হতে পারে ষা 
মানুষের জন্য মারাত্ম* ক্ষতিকর ৷ ম্যান পাওয়ার কমে যায়। 

অ. স.ঃ বিরূপ প্রাতক্রিয়া দেখা দেবেই। অনেকের চামড়ার রং বদলে যায়। 
আঁতারন প্রসাধনী ব্যবহারের ফলে চর্মরোগ দেখা দিতে পারে এবং যে সমস্ত দূষিত 
পদার্থ নিয়মিতভাবে ঘামের সাথে শরীর থেকে বের হয় সেগুলো শরীরে থেকে গিয়ে 
নানা রকম অসুখ সৃচ্টি করে শরীরের ক্ষত করে । 


প্রশ্ন ৪। প্রসাধন চর্চিত সুখ-চুন্ধনে যদি প্রসাধন চূর্ণ পেটে বায় 
ভাহলে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে? 


এম. এ. e: মুখ চুম্বনের ফলে কিছ: পরিমাণ প্রসাধন চরণ (Dust) শরীরে 


শোষিত হয়। তবে মুখে নয়, ঠোঁটে। ফলত fem, প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে 
যেমন ঠোঁট ফোলা, ঠোঁট চুলকানো এই ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে । durae 


ভাব দেখা 'দতে পারে। 

fg বেঃ এজাতীয় ঘটনা ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। এ ধরনের প্রশ্নের 
উত্তর সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই এবং সে কারণেই মন্তব/ও করবো না। 

এ. বাঃ প্রসাধন: চচিত মুখ চুম্বনের ফলে সেই প্রসাধন চূর্ণ যাঁদ পেটে যায় 
তাহলে ডায়ারিয়া, আমাশয়, বাম, বদহজম এগংলো হতে পারে । 

অ. স.ঃ নানা রকম পেটের পাড়া দেখা দিতে পারে। পেট ফাঁপা, বদহজম, 
ডায়ারয়া, ক্ষুধা মান্দ্য এমনকি *বাস কচ্টও হতে পারে৷ শ্বাস নালীর অন্যান্য জাটল 
রোগ সঃষ্টি করতে পারে । 

eic! চোখের সৌন্দর্য বাঁড়ীবার জন্য €ষগৰ প্রসাধনী লেপন 
করা হয় তাতে চোখের ক্ষতি হয় কি? 


এম. এ ও £ আইল্যাশ ব্যবহারে "PPS হতে পারে। ইরিটেশন হতে পারে | 
এর ফলে চোখ জলে যায়। চোখ দিয়ে পানি বের হয়। সুতরাং ব্যবহায় না 


I 
ফি.বেঃ আমি মনে কার চোখে কোন প্রসাধনীই ব্যবহার করা উচিত নয়। 
ক্ষতি হবে। চোখে 


কেননা এর সামান্যতম অংশও চোখে গেলে অবশ্যই চোখের 
ইরিটেশন হয়। 
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এ. বাসেত $ অনেক ক্ষাত হতে পারে। 
"pr 'বাঁভন্ন ধরনের ক্ষাত করতে পারে । 
এসব রোগী যাঁদ সময়মত ডাস্তার বা চর্মরোগ 
একাজমার শিকার হবেন 


অ: স.ঃ অনেক ক্ষেত্রেই চোখের প্রসাধনী বেশী ব্যবহারে এলার্জি জাতীয় রোগ 
দেখা দিতে পারে। কাঁণয়াল আলসার জাতীয় রোগ, ইারটেশন হতে পারে। চোখ 
লাল হওয়া চোখের লোমকুপ পুড়ে যাওয়া ইত্যাদ রোগ হতে পারে | 


প্রশ্ন ৬। প্রসাধন ছাড়া বাদের সপ খোলে না তাদের প্রতি 
আপনার উপদেশ £ 


আম এগুলো ব্যবহার পছন্দ কারি 
চোখের পাতায় একজমা হতে পারে ! 
বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা না নিলে মারাত্মক 


প্রসাধন বাবহারে রুপ খোলে এটা ভুল ধারণা । সামায়কভাবে র্‌প 
খোলে ঠিকই কিন্ত; পরবর্তীতে বেণী প্রাতাক্রয়া হয়। প্রসাধন সাঁমত পাঁরমাণ 
ব্যবহার করাই উচিত। 


ফি.বেঃ প্রসাধনী ছাড়া যাদের রূপ খোলে না তাদের প্রতি আমার উপদেশ 2 
প্রসাধনী ব্যবহার কমানো উাঁচত ৷ আঁতাঁরন্ত ব্যবহার করলে লাবণ্য, কমনীয়তার 
ঘাটাত দেখা দেয়। লিপাণ্টক, কাজল, ফেস পাউডার ইত্যাদি বাবহারে মুখমণ্ডল 
নষ্ট হরে বায়। তাছাড়া এগলো ব্যবহার করতে গেলে অথে'র প্রয়োজন । আর এই 
অর্থ «mE হলো অপচয়। অর্থনৈতিক অপচয় রোধে সীমিত প্রসাধনী ব্যবহার 


করুন । রূপ প্রকাতদত্ত। সৃতরাং অপ্রয়োজনীয় প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে তা 
নষ্ট করবেন না। 


এ. বাসেত ৪ প্রসাধনীর ব্যবহার: পাঁরত্যাগ করার চেষ্টা করা উচিত ৷৷ সাধারণ, 
পঞ্ধাতর চিকিংসা করার প্রয়োজন | 


তাছাড়া সবার জানা উচিত যে, প্রসাধনীর ব্যবহার অথে'র অপচয় ছাড়া কিছ; নয়। 


অ.স.ঃ প্রসাধনী ব্যবহার ত্যাগ করাই ভালো। প্রসাধনী ব্যবহার না করে 
নিজেদের পারিজ্কার-পারিচ্ছন্ন রাখলেই রূপ খোলে। প্রসাধন ব্যবহার করলেই বরং 
চেহারা নষ্ট হয়ে যায়। 


সাক্ষাৎকার গ্রহণে ঃ মীর মূর্ভজা আলী বাবু 
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